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প্রাচীন যুগে কাব্য বলতে া বোঝাঁত আমরা এখন “সাহিত্য' কথাটাও 
সেই অর্থেই ব্যবহার করে থাকি । এই কাব্য বা নাহিত্যের সংজ্ঞা ও উপকরণ 
নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীন ও আধুনিক মাহিত্য সেবকরা -অনেক আলোচন। 
করেছেন । কেউ বলেন সাহিত্যের রম অলংকারে, কেউ বলেন রীতিতে, কেউ 
বলেন ধ্বনিতে-_-কেউবা বলছেন £৪০£ এ নয়--য1! ঘটতে পারে এমন কিছুতে-_ 
€17117575 09551916এ--কেউ বা বলছেন 40169301065, 0৫ 10901596101 1 
আচার্য ভরত থেকে আনন্দ বর্ধন, অভিনব গুপ্ত, বিশ্বনাথ ; প্লেটো, আরিস্টোটল্‌ 
থেকে এডিসন, আব্নল্ড, অস্কার ওয়াইন্ড, সুইন্বার্ন্‌, কীট্স্‌, শেলী, 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, ক্রোচ 3 মুকুন্দরাম, কাশীরাঁমদাস, আলাওল, বৈষ্ণব মহাজনরা, 
ভাঁরতচন্ত্র, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে বর্তমানকাল অবধি নান। 
রসিক শিল্প ও সাহিত্য সমালোচকর৷ নানাভাবে সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য বিচার 
করতে প্রয়াম পেয়েছেন । কখনও “4 0:01: 8105 5316 মতবাদ £০9012 
0£ ৪:৮ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিপুল উদ্দীপনার স্ষ্টি করছে । কখনও বা 
4৮:৮6 007 90106001755 ০1515 58156, কখনও “4১৫ 101: 05 0০9191) 
মতবাদও সামাজিক মনকে নাড়। দিচ্ছে । সাহিত্য-শিল্সে সত্যকে হ্ন্দর করে 
প্রকাঁশ করা না স্থন্দরের সত্যরূপ প্রকাশ করা-_এর ছন্দ ত লেগেই আছে । 
আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের প্রকৃতি ও মুল্য বিচার এক কথায় হয় না। 
সাহিত্যে যে স্থন্দরের কথ! বল! হয় এবং ঘষে স্বন্দরকে সাহিত্যের একমাত্র 
অবলগ্গন বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন-__তার প্রতিপক্ষও স্ধু আজ 
নয়_-আরও আগেও দেখা দিয়েছে। কেউ সাহিত্যে সুন্দরের সুমহান 
প্রকাশের কথা বলেছেন, কেউ ব1 সাহিত্যে বাস্তবের যথাযথ রূপান্কনের. কথাও 
বলেছেন। 


২ সাহিত্য শিল্প 


স্থুলভাঁবে সাহিত্য কথাটির অর্থ শুধু কাব্য, গল্প-উপন্যাস, নাটক প্রবন্ধেই 
সীমাবদ্ধ থাকে না দর্শন প্রভৃতি প্রায় সবকিছুই এর কোঠায় এসে পড়ে । এক 
কথায় মানুষের চিন্তা-ভাবনা, শ্বপ্ন-কল্পনা, বিচিত্র অঙ্ভূতির বাজ্ময় প্রকাঁশই 
সাহিত্য । এর মধ্যে জ্ঞানের অংশটি বিশেষ একটি অর্থকে প্রকাশ করেই তার 
দায়িত্ব শেষ করে, কিন্তু রসানুভূতির অংশটিই মান্গষের মনে নিত্যকাল প্রশ্ন তথ। 
তৃষ্ণ। জাগিয়ে রাখে | ইংরেজিতে যাঁকে [1960:6 0৫ 10)0জ/1908 বল! হয় 
সেটিই এই জ্ঞানের অংশ-_অন্যটিকে আমর] 16618001:2 0£ 70০ড/০17 বলতে 
পারি। তবুও এতেও যেন সবটা বলা হ'ল না। কারণ এ কথা ত সত্য যে 
বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভেতর দিয়ে সমগ্র বিশ্বরহস্ত এবং মানবজীবন রহস্য এখনও 
সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় নি। আবার এও সত্য যে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সীমায় 
আবদ্ধ থাকার জন্যেই ত বিশ্বরহস্ত থেমে নেই। নবকিশলয় কবির কাছে যে 
বারতা বহন করে আনে--উত্ভিদ্ববিদ্াাবিদ্বের কাছে সেই বাণীই নিশ্চয় সে বহন 
করে আনে না। একটির মধ্যে আছে সৌন্দধান্ুভৃতি--আঁর একটির মধ্যে 
রয়েছে জ্ঞানলাভের স্থম্পষ্ট আকাজঙ্কা। বস্তকে আমরা জ্ঞান, বুদ্ধি এবং হৃদয়ান- 
ভূতির দ্বারাই জাঁনি। এই সবটুকু দিয়ে জানাই ষথার্থ জানা । যে ভাবঢুকু 
রয়েছে পের মধ্যে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কমতে হবে-__অন্তদ্িকে যে পুতুল রয়েছে 
তাঁতে প্রাঁণ-প্রতিষ্ঠা করে তাকে প্রতিমা করেও গড়ে তুলতে হবে। 

সাহিত্যে 14081) এবং 1৬001290176 ছু'টিই প্রতিফলিত হয়--এ কথাটি ম্যাথ্য 
আর্নল্ড ঘখন বললেন, তখন শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও যুগধর্ম দুটিই সাহিত্যে 
অনিবার্ধভাবে প্রকাশ পাঁবে-_-এ ধরনের একটি আলোড়ন দেখা দিয়েছে। 
বলতে গেলেই আবৃনলভ. থেকেই সাহিত্যে সমাঁজ-জীবনের স্বীকৃতি একটি 
বলিষ্ট স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়ার কুষ্টি করে। বিশ্লেষণাত্মক মনোভাব গড়ে ওঠার 
সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজে সবকিছুকে আর স্বীকার করে নেওয়! হবেনা-_এই 
ভাবটিও শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে অভিনব। আরন্ল্ড, শিল্পকে মূলত (01610157 
০৫ 11০ বলেছেন এবং তার মতে শিশ্পীর ঘথার্থ পরিচয় হচ্ছে 20%/6110] 
8130 ০০101 20011096101)9 ০0৫ 10685 €০ 1166--00 0৪ 09561017 
[3০৬ 6০ 11%৩এ। আমাদের দেশের প্রাচীন রসবেতা৷ ষে বাক্যং রসাত্বকং 
কাব্যম-এর কথা বলেছিলেন তাতে আনন্দদানই যে সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিন-_তা খুবই সত্য কথা। বর্তমান যুগে শুধু এই রসাম্বাদনে আধুনিক মন 
সন্ধ্ট হতে চায় না। শুধু পথচলার আনন্দে মেতে থাকলে চলবে না পথের 


সাহিত্য শিল্প ৩ 


পরিচয়ও জানতে হবে--জানাতে হুবে। সাহিত্য সমাজ-নিরপেক্ষ হবে 
না--সমাঁজের চাহিদা তাকেই মেটাতে হবে। 

সাহিত্যের সঙ্গে মানব জাঁবন ও মানব সমাজের ঘোগ অবিচ্ছেস্ত। রসই বলি 
আর অলঙ্কারই বলি--তাকে মানুষ ছাড়! উপভোগ আর কে করবে? তবু এই 
সাহিত্য সম্বন্ধেও মানুষের জীবনে নান! জিজ্ঞাসা জাগে এবং এইরকম-জিজ্ঞাসার 
উত্তরও সাহিত্যকে দিতে হয়। সাহিত্য যেমন শিল্পীর ভাবনা-ধারণার সার্ক 
প্রকাশ, তেমনই সমঠির জিজ্ঞাসা-ভাবনা-ধারণারও সার্থক প্রকাশ । সমষ্টির 
জিজ্ঞাঁসা--শিল্পীর জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে । একটি মনের ভালো-মন্দ বিচারের 
ওপর যেমন সমাজের ভালোমন্দের মান-নির্ধারিত হয় না_হতে পারে না 
তেমনই একটি মান্নষের আশা-আকাজ্ষ৷ দিয়ে কখনও সমগ্র সমাজের আশা- 
আকাজ্ষার মাঁনও নির্ধারিত হয় না। ক্ষুদ্র মীনুষের অবাধ-উচ্ছৃঙ্খল ভাব- 
কল্পনার পথে সমাজ বহু বিধিনিষেধের প্রীচীর গড়ে তুলেছে। সেটা লঙ্ঘন 
করতে গেলেই অসংযম, অসৌন্দর্য, কুণ্ীতা বেড়ে ওঠে । আমাদের সমাজে এবং 
শিল্পে যে নীতি বোধ দেখা দিয়েছে তার মূলে সামাজিক মনের সংযত বুদ্ধির 
পরিচয় রয়েছে । 

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই খবরদারী কতখাঁনি দরকার । কেউ বলেন, 
সাহিত্যক্ষেত্রে এই নীতিবোধ ততট। প্রয়োজনীয় নয়। সাহিত্যে সমাজ ও 
জীবন অবিচ্ছেচ্যতাঁবে থাকলেও সাহিত্য ত শুধু তাঁরই অন্থকৃতি নয়। যদি 
স্বীকার করি সাহিত্য সমাজ ও জীবনকে কেন্দ্র করে রসহ্্টির আবেগে 
তাদেরও ছাড়িয়ে যায়--তা হ'লে একথা মান্তেই হয় ষে, সামাজিক নীতি- 
বোধ দিয়ে সাহিত্যকে বাস্তব সীমায় বন্দী করে রাখাঁও বাঞ্চনীয় নয়। কারণ 
বাস্তব সত্য ও সাহিত্য সত্য যে এক নয় এবং সাহিত্য সত্য যে বস্ত ও ভাবের 
কল্যাণ মিশ্রণে এক অভিনব স্থপ্টি এ কথা পুরানে। দিন থেকেই অনেকবার বল। 
হয়েছে । সমাজের একটা প্রভাব থাকলেও শিল্পী যদি কেবল সমাজের 
শাসনের গণ্ডতীতে নিজেকে" আবদ্ধ রেখে রসস্থট্টির প্রয়ান পান তা হ'লে 
সাহিত্য সেখানে কেবল সমাজ-খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে উন্মুক্ত আকাশে ডানা মেলে 
ওড়ার আকুল-প্রয়ানী পাখীর মতো মাথ। খুঁড়ে মরবে। 

এই জন্যই কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছিলেন, সাহিত্যের আদর্শ ও 
সামাজিক রীতিনীতির আদর্শের মধ্যে সাদৃশ্তের চেয়ে বৈসাদৃশ্ত অনেকখানি । 
সামাজিক রীতিনীতি সব সময় এক থাকে ন|। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই 
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সব রীতিনীতির পরিবর্তন আসতে বাধ্য। সমাজের এই নিত্য পরিবর্তনশীল 
রীতিনীতির আদর্শকে সাহিত্য সব সময় অনুসরণ করে চলে না। সার্থক শিল্প 
নীতি-বোধের অনেক উধ্বে। সেখানে ভালোর মহিম। প্রচার করাও হয় না_- 
আবার ঘা ভালে নয় তাকেও বড়ো। করে দেখানে! হয় না। মানব জীবনের 
ভালোমন্দ স্থখ-ছুঃখ, আঘাত-সংঘাতের রসরূপ স্থষ্টিই তার একমাত্র লক্ষ্য। 

কিন্তু এত সব বলা সত্বেও আমর] ত আর্টকে সমাজ-নিরপেক্ষ আর্ট হিসাবে 
বিচার কার না। আর্টকে কি আমরা সমাজের প্রয়োজনেও ব্যবহার করি 
না? সাহিত্য সমাজের কল্যাণের জন্য কৃষ্টি হোক--এও ত আমর! চাই! 
মমাজের অন্যায় দুর্বল দ্িকটাও সাহিত্যে প্রতিফলিত হোঁক--সমাঁজের জীর্ণ, 
দীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে সাহিত্যে বিদ্রোহের স্থুর জেগে উঠুক-_এও যে কামনা 
করিন! তাঁও ত নয়! সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্ন এবং 
মতানৈক্য থেকে বিভিন্ন মতবাদের ও হৃষ্টি হয়েছিল । তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 
আদর্শবাদ ৪ বস্তবাদের ছন্দ। আদর্শবাদের মধ্যে সমাজের ভালোমন্দের কথা 
এবং কোনট। ভালো কোনটা গ্রহণীয় তাঁর কথা স্ুম্পষ্ট হয়ে ওঠে আর 
বস্তবাদে চিরাচরিত সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে একট। প্রতিকূল মনোভাব 
প্রকাশ পায়। আমাদের মনে হয়, এর কোনটাই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। আদর্শ- 
বাদের মধ্যে যে সমাজকল্যাণ, সম!জনীতির স্বীকৃতি রয়েছে তাঁর মধ্যে এমনিতে 
বিরোধ ঘটার মতে। কোন কারণই খুঁজে পাওয়া! ধাবে না। কিন্তু শিল্পী 
শিল্প-রচনার সময় যদি শুধু কল্যাণ ধর্ম সম্বন্ধে অতি-সচেতন হয়ে ওঠেন, তা৷ 
হ'লে সার্থক শিল্প রচিত হতে পারে না। শিল্পরসটুকু বজায় রেখে শিল্পী যদি 
সমাজের কল্যাণ-সাধনের আগ্রহকেও দক্ষ বূপকারের মতো বূপায়িত করতে 
পারেন তবেই শিল্পে সুন্দরের সার্থক প্রকাঁশ ঘটবে । শিল্প রচনা করতে 
বসে যদি নীতিজ্ঞানের অতিরিক্ততা দেখ! দেয় তাহলে তা অতিরিক্ত মাত্রায় 
প্রচারধর্মী হয়ে উঠবে । সাহিত্যে ঘষে প্রচার একেবারেই থাকবে না বা 
থাকতে পাঁরে না তা কখনও বলি না। তবে শিল্পকে গৌণ করে দিয়ে যদি 
কেবল নীতিই সর্বস্ব হয়ে ওঠে তাহলে আর্টের অপমৃত্যু অনিবার্ধ। 

ধার] বস্ততন্ত্রবাদী তার! নীতিবোধ, সমাজ কল্যাঁণসাধন প্রতি মনৌভাব- 
গুলিকে ততট৷ আমল দেন না। তার। বাস্তবতা বলতে অনেক সমক্স নগ্ন 
বাস্তব ও কুৎসিত মনোবিক্ৃতিকে শ্বীকার করেন । সাহিত্যে রসের শেষে আর 
কিছু নেই--নীতিবোধ বা সমাজ কল্যাণের প্রশ্ন_প্রশ্নই নয়। সাহিত্য ঘেমন 
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রসহৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে রূপত্য্িও যে হচ্ছে এ কথা কেউ অস্বীকার করবে 
না। বস্তকে এড়িয়ে রসহ্তি যে হয় না এটা সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু 
এই রূপরস হ্যট্টির নাম ক'রে বিভীষিকা সষ্টি নিশ্চয় বস্ততত্ত্বাদের ফল 
কথা নয়। | 
বস্তর বোঝা বোঝাই শুধু--বিশেষ করে যদি তা জীবনের রসবোধের 
পরিপন্থী হয়। বন্তকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে প্রকাঁশ করাঁকে এবং সমাজ- 
নীতির পরিপন্থী নয় এমন উপাদানে গঠিত সাহিত্যকে আমাদের অকুঠায় 
গ্রহণ করতে বাধা নেই। শুধু বিকৃতি দিয়ে, নগ্ন বাস্তবতা দিয়ে বস্ততান্ত্রিক 
সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে এমন কথ যথার্থ সাহিত্য পাঠক বা রসিক কখনও 
বলবেন না। পৃথিবীর সাহিত্যে বিকৃতি, বিতীষিক! প্রভৃতি স্থলভাব কোথাও 
বেশিদিনের জন্য ্বতশ্ত্র আসন লাভ করতে পারেনি । সমাজ-বিরোধী 
কোনে! কথা বা মাচ্ষের আদিম প্রবৃত্তির কোনো কথ! যদ্দি কেউ শিল্পী- 
জনোচিত মন নিয়ে রচনা! করেন তা হলে আপাতদৃষ্টিতে ঘষে সব বিষয়বস্ত অশ্লীল 
বা অন্থন্ধর বলে মনে হয় তাঁকেও সুন্দর করে ব্যক্ত করা যাঁয়। শিল্পীর 
রচনায় যথার্থ রূপের অতিরিক্ত কিছুও থাকে । এই অতিরিক্ত অংশই তাঁর 
রচনাকে প্রমূর্তকরে তোলে । তাই মনে হয় সাহিত্যে ব্যক্তিও আছে, বস্তও 
আছে, কিন্ত শুদ্ধ বাস্তববাদ বলে তেমন কিছু নেই। যতখানি আছে বলে মনে 
হয় ত। আদর্শবাদ ও বস্তবার্দের মিলিত রূপ। শীতিগত আদর্শবাঁদ অথবা 
অবাস্তব আদর্শবারদ সমাজে যেমন অচল--তেমনি উগ্র বাস্তববাদ ব1 ফরাসী 
বিদ্রোহের বার্তার পর ফরামী দেশে যা দেখ! দিয়েছিল--সেই 5215০ 0: 
8০ ( নগ্নবাস্তব )-মনোভাবও অচল। 
সাহিত্য চিরন্তন জীবন-সত্যের স্থন্দর প্রকাশ ঘটায়। উল্লিখিত উভয় 
মতবাদের উগ্রতা সাছিত্য-নীতি ও সাহিত্য-ধর্মকে ঘথাধথভাবে অন্গসরণ 
করে না। এই প্রসঙ্গে বস্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের কথা উল্লেখ করে 
দেখানো! যাঁয়। অনেকের মতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে অতিরিক্ত মাত্রায় প্রচার 
কার্য চালিয়েছেন । কিন্ত ব্কিমচন্দ্র নিজেই সাহিত্যে “অতিরিক্ত কিছুর কথাও 
বলেছেন । ভার রচনার মধ্যে প্রচারের আভাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। হাতে 
ধরে যেখানে জাতিকে শেখাতে হচ্ছে সেখানে একটু প্রচারকার্ধয চল্বেই। 
রবীন্দ্রনাথের রচনায় রূপরস সমানতালে চলেছে। রস পরিবেষনের আড়ালে 
কবির একটি বিশেষ বক্তব্য রয়েছে । কিন্তু কলানৈপুন্টে, প্রকাশ তঙ্গির স্বাতত্তরযে 
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সেই বক্তব্যবিশেষ গীতিধর্মকে ছাড়িয়ে গিয়ে শুধু শুফ তত্বরপ লা করেনি। 
শরৎচন্দ্রের রচনায়ও প্রচারের দিক রয়েছে । কিন্তু সাহিত্যে তিনি যখন সমাজ- 
নীতির উধ্বে প্রাণের গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করতে গেছেন তখনই তার শিল্প- 
রচনার বাস্তবের ভিত্তিভূমির ওপর সত্য-স্থন্বর রূপলাভ করেছে । একটি 
উদার ও সংক্কার-যুক্ত মন নিয়ে, ঘথার্থ শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে তিনি সমাজ ও 
সংসারকে রূপায়িত করে তুলেছেন । বান্তবে-আদর্শে মিলে তাঁর রচন। একটি 
নতুন রসরূপ লাভ করেছে । রসোতীর্ণ সাহিত্য যুগকে অতিক্রম করে সামনের 
দিকে এগিয়ে যাঁয়। সেই সাহিত্য মানব মনের পরিচয় লিপি বহন করে। 
মানুষ ও তার সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হ্ট্টি সম্ভব নয়। এই মানুষের 
আদর্শের সঙ্গে সুন্দরের একটি অচ্ছেছ্য সম্পর্ক রয়েছে। সাহিত্য খন সমাঁজ- 
জীবনকে সেই স্ুন্বরের আদর্শে তুলে ধরতে পারে তখনই তাকে আমর! সার্থক 
স্যষ্টি বলে স্বীকার করে নিই। 

আর্ট-ে হেতু সমীজ-নিরপেক্ষ নয়--তাঁর প্রকাশে সামাজিক, আর্থ, 
নীতিক, রা্রনীতিক পরিবেশের একটি প্রভাব এসে পড়ে । কিন্তু যখন মহৎ 
প্রেরণায় এই পরিবেশ সত্য-হ্ন্দরের মধুর স্পর্শে সাহিত্যে নিত্যতা লাত 
করে, তখন মে আর দেশকালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না । পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত র$নার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সুন্দর সত্য 
সর্বজনগ্রাহথ হয়ে আটকে আরও ব্যাপক করে তোলে। তখন আর বিশেষ 
দেশ, বিশেষ কাল, বিশেষ দেশ-কাঁলের মাঙষের আর্ট নয়-_সর্বকালের সর্ব- 
মানবের আর্টরূপে প্রতিষ্টা লাভ করে। বিংশ শতাবী থেকে সাহিত্যকে 
কোনো কোনো দেশে প্রয়োজন সাধনের অস্ত্রন্বরপও ব্যবহার কর! হচ্ছে। 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনানুসারে স্থ্ সাহিত্য সর্বকালীন সাহিত্য মর্ধাদা লাভ করতে 
পারে না। প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লেই সাহিত্যের প্রয়োজনও কমে আসে। যুগ 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনেরও পরিবর্তন ঘটছে। কাজেই প্রয়োজন 
সাধনের অস্ত্র ষে সাহিত্য--তার মেয়াদও রাষ্ট্রের একট প্র্যান বা পরিকল্পনার 
মেয়াদের সঙ্গে বাঁধ! । সাহিত্য রাষ্ট্রকে পথ দেখাবে-_মান্যকে পথ দেখাবে । 
মানুষ ষে পথ ধরে চলেছে সে পথের স্বরূপ এবং তার ষে পথে চল শ্রেয়: সে 
পথের সন্ধান দেবে সাহিত্য | 5৪০৮ বা 0:5৪] ৪5 10195 নয়--25 16 08210 00 
7১০ বা 50041 ৮০-ই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া! উচিত | কেউ বলবেন যে 
সেখানেও ত প্রয়োজন সাধনের কধা এসে পড়েছে । কিন্তু এই প্রয়োজন একটা 


মাহিত্য শিল্প ৭ 


বিশেষ কালে এসে থাষেন! ৷ ইতিহাস ভূগোলের তথ্য পরিবেশন নয়-_-সমাজ 
জীবনকে রসপুষ্ঠ করে নিত্যকালের ঘাত্রা পথে স্থন্দরের অন্থসন্ধানে এগিয়ে 
দেওয়াই সাহিত্যের প্রধান কাজ । 


তার পরেই আমাদের জীবনে প্রশ্ন জাগে সুন্দরের সন্ধানে যে সাহিত্য 
মানুষকে পথ চলার আবেগটুকু এনে দেবে--সেই সাহিত্যের স্বরূপ কি--কি 
তার বৈশিষ্ট্য? সে কি একেবারে মাটির পৃথিবীর বাইরে অজানার অভিসারে 
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা” বলে শ্ধু এগিয়ে ধাবে- না আকাশ ও 
মৃত্তিকার মধ্যে একটি মিলনের সেতু নির্মীণ করবে ! এই প্রশ্নের আর শেষ নেই 
এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টারও অস্ত নেই। 

প্রাচীন যুগ থেকেই মাহিত্য সম্বন্ধে মান্ষের একটা কৌতহল জেগে 
উঠেছে। যুগ্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যত দৃষ্টি-পরিবর্তন হচ্ছে ততই 
প্রশ্ন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে । শুধু সাহিত্য কেন-_বিশ্বভৃবনের রহস্ত- 
ময়তা_-তার নানা বৈচিত্র্য, মাঁন্বষের মনে জানার ইচ্ছাকে ক্রমশ বাড়িয়ে 
তোলে । বিশ্ব প্রকৃতির আলে অন্ধকার, প্রতিদিনের অপরূপতার বৈচিত্র্য ষেমন 
আমাদের “আরও আরও'র জন্য অধীর ক'রে তোলে, ঠিক তেমনি মানব 
জীবনে জগৎ ও জীবন, ধর্মবোধ প্রভৃতি সবকিছু মিলে মানুষের অদম্য 
পিপাসাকে জাগিয়ে তোলে । সে জানতে চায়, বুঝতে চায়, ধা অন্থভব করে 
তাকে প্রকাশ করার আকুলতা তাকে পেয়ে বসে। শল্লী তাকে রূপ দিতে 
প্রয়াস পান তীর চিত্রে; অধ্যাত্মচেতন৷ মানুষকে করে তোলে অনাসক্ত 
সন্ন্যাসী, __জীবন-জিজ্ঞাসার-_জীবনের নাঁন। প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সে কেবল 
তার সমাধান খুঁজে বেড়ায়। মানুষের ওঁৎস্থক্যই এই সব কিছুর মূলে রয়েছে । 
সাহিত্যেও এই ওংস্থক্যেরই সার্থক প্রকাশ। 

জগতের যে লীলারহন্তের কথা! আমরা বলি, ত1 যেমন আমাদের মনে 
কৌতুহলের স্থত্টি করে--তেমনি সাহিত্যের জগতেও অন্গরূপ কৌতুহলই কাজ 
করে যাচ্ছে। স্থা্টির মধুর লীলা অনুভব ক'রে তাঁকে আরও সুস্পষ্টভাবে 
জানবার জন্যে বারবার আঁকুলকণ্ঠে মান্য বলে 'হে সুন্দর, তোমায় যতখানি 
দেখতে পাই তার চেয়ে আরও বেশী ক'রে তুমি আমার কাছে প্রকাশিত 
হও-_ তোমার সত্যরূপ আমার দিদৃক্ষাকে সার্থক করে তুলুক। মানব জীবন- 
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রহস্যের কাছেও আমরা অনুরূপ আকুল আবেদন তুলে ধর্ি। এই 
আকুলতাই কাব্য-সঙ্গীত প্রভৃতির ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভের পথে এগিয়ে 
যায়। 

আমর] নানা ভাবে, নানা উপায় উপকরণে সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্নের একট! 
মীমাংসায় আসতে চাই। জীবনের আকুলতার ষে প্রতিফলন সাহিত্যে দেখতে 
পাই--সেই সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের মনে বহুকাল ধরে প্রশ্ন জেগেছে । ভাব 
প্রকাশের বাহন এই ঘে সাহিত্য--তার প্রকৃত স্বরূপ ও সংজ্ঞা কি? 
আজও পর্যস্ত এক কথায় সাহিত্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞ। কি-_ত] নির্দিষ্ট হয়নি। 
অর্থাৎ সাহিত্য কোনে একটি বিশেষ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত নয়। বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন সাহিত্যিক বা শিল্পরসিক যুগধর্ম ও যুগের রুচি অনুযায়ী সাহিত্যশিল্পকে 
গড়ে তোলার প্রয়ান পেয়েছেন এবং সে দিক থেকে বিচার করে যুগোপযোগী 
সংজ্ঞা নিক্পণ করতেও চেষ্টা করেছেন। 

এরই পাশাপাশি রয়েছে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা মতবাদ বা! মতাদর্শের ভীড়। 
বিভিন্ন মতের ভিতর থেকে সাহিত্যের একটি স্থায়ী সংজ্ঞা আমর] নিরূপণ 
করতে চেষ্টা করি। এ শুধু ভারতীয় সাহিত্যের দিক থেকে বলা যে হচ্ছে ত৷ 
নয়- পৃথিবীর সকল দেশের সকল সহিত্যেরই গোঁড1 থেকেই তার শ্ববপ ও 
সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা চলেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীর! এ বিষয়ে 
নানাভাবে আলোচনা ক'রে সাহিত্যের সত্যরূপটি সম্পূর্ণভাবে অনুভব করবার-_ 
জানবার চেষ্টা করেছেন। সব আলোচনার মূলেই দেখি একটি অনির্বচনীয় 
সৌন্দর্যের চিরস্তন গ্রতিষ্ঠাই সবার ফল কথা । 

মানব জীবনের অপূর্ণ তাই বারবার সম্পূর্ণতার ওপরে নিজের অধিকারকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ছুর্জয় বেগে ছুটে চলেছে। কিন্ত এই সম্পূর্ণতাঁকে নিজের 
করে নেবার আঁকাঁজ্ষাও ত মানুষের! তাই মানুষের জীবনটাই সাহিত্যের মুখ্য 
অবলম্বন হয়ে উঠেছে। মানব জীবনের সৌন্দর্ধান্ভৃতির উৎকঠাই সাহিত্যের 
রূপ লাভ করে। মান্ষের রসপিপাসা একমাত্র প্রকাশের মাধ্যমেই নিবৃত্ত হতে 
চায়। সাহিত্যেই মানুষের প্রকাশ ঘটে-_ন্ুদুরের পিয়াসী মাচুষের আঘাত- 
মংঘাতপূর্ণ জীবনের সুন্দর ও সার্থক প্রকাঁশের বাহন--এই সাহিত্য । 

রচয়িতার উপর রচনার ভার থাকে । রচয়িতা বলি আর সাহিত্যিকই 
বলি--তিনিই প্রকৃত শিল্পী। হ্টিতেই শিল্পীর প্রতিভার ঘঘার্থ বিকাশ ঘটে । 
স্ষ্টির মধ্যে ছুটি ব্যাপার আমর! লক্ষ্য করি, একটি প্রয়োজনের দিক--অন্যটি 
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আনন্দের দিক। দনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে যে সহি ভাতে 
আরাম থাকতে পারে-_-কিন্তু আনন্দ নেই। এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 
একটি কথা মনে পড়ে! তিনি বলছেন-_“মন যাহা গড়িয়া তোলে তাহা 
নিজের আবশ্বকের জন্য । সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে তাহ। সকলের 
আনন্দের জন্য । সাহিত্য মানবজীবনের সথখছুঃখের গ্ররূত রূপালেখ্য। 
বিধাতার গড় রহস্যের আবরণ খোলার-_তার রহস্যময় পর্দাটি তোলার ভাগ 
ষথার্থ শিল্পীর হাতেই ন্তন্ত থাকে। 

শিল্পের ক্ষেত্রও ছোট নয়। পৃথিবীর যতরকম শিল্পধার। রয়েছে, সাহিত্য 
তার শুধু অন্যতম নয়- সর্বোত্রম ধারাঁও বটে। শিল্পী যুগপৎ রূপ ত্রষ্টা ও শষ্টা। 
শিল্পীর সুষ্টিও তাই সজীব ও বূপবান। সাহিত্য রূপকারের প্রাণ দিয়ে গড়া 
আলেখ্য। এই সাহিত্যকে সত্য হুন্দরের বাজ্ময় প্রকাশও বল হয়। এক- 
দিকে অনস্ত সৌন্দর্যের রহস্যমধুর প্রকাঁশের বাহন - অন্যার্দকে তেমনি মানব 
জীবনের নানা অনুভূতির বাহনও বটে। শিল্পীমন যা দেখলো, যা অনুভব 
করলো, য1 তাঁর জীবনে আরও-জানার কৌতৃহলকে জাগিয়ে তুললে! তাকেই 
সে ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন সাহিত্য-রূপকল্পের তেতর দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা 
করে। য1 অনির্চচনীয় ছিল তাঁরই বাঁচনিক প্রকাশটি সাহিত্যরূপ লাভ করে। 
কিন্ত তার মধ্যে মানবজীবনের অভিজ্ঞতার দিকটি থাকতে হবে । শুধু বাঁকৃ- 
সর্বস্ব হলে চলবে না। হাডসন সাহিত্য পাঠের ভূমিকার গোঁড়াতেই 
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সাহিত্য-মীমাংসাঁর ধারায় কাব্য ও সাহিত্য একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। 
প্রাচীন দিনে কাব্য বলতে সাহিত্যকেই বোঝাত। এই সাহিত্যের স্ববপ ও 
সংজ্ঞ৷ নির্ধারণের সধত্ব প্রচেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জগতে সাহিত্যের রস ও অলঙ্কার শান্তর গড়ে উঠেছে। সাহিত্য রস- 
বেতার কখনও শবার্ঘ, কখনও রীতি (5019), কখনও বাহা অলঙ্কার, কখনও 
ধ্বনি, কখনও রসাত্মক বাকা, কখনও 11001650107, কখনও 1102818961019) 
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কখনও ০:10401500 ০0৫ 1169, কখনও 1)010910 78551010 200. 17010217 
1)0965-এর বূপাঙ্কন, কখনও 6৪9৫৪] 0:০)-এর প্রকাঁশকে সাহিত্যের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা! করেছেন । এখানে আমর! তাঁরই আলোচন। 
করব। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথ! বলে রাখ! প্রয়োজন । আমর! যে রসের 
কথা বলেছি, এই রস কি--তাও কেউ এক কথায় বলেন নি। যা আমাদের 
স্থূল দুটিকে এড়িয়ে যায়_-তাই আমাদের ভাব দৃষ্টির কাছে অপরূপতা। লাভ 
করে, এবং তা-ই রসের ধারার সঙ্গে আমাদের নিবিড় যোগ ঘটায়। 
বাক্যকে রসায়িত করে তোলার পরেই তা কাব্যরূপ লাভ করে। সাধারণকে 
ঠিক সাধারণ ক'রে নয়--তাঁকে অসাধারণ ও চমৎকার করে প্রকাশ করাই 
কবির কাব্য সাধনা তথ সাহিত্য সাধনার ফল কথা । বিভিন্নদেশের প্রাচীন 
মনীযীরা ভাবদীপ্ত বস্তসত্তার বিশ্ময়কর রূপ-প্রকাশকে রসরূপ বলে অভিহিত 
করেছেন। যা কোথাও নেই ব! ছিলনা, কবি কল্পনায় তাঁকেই রূপাঁয়িত 
করে তোলে । প্রয়োজনের পৃথিবীর উধ্বে” এই সুন্দরের অবস্থিতি__গভীর 
আনন্দের যোগে মানুষ তাকে অনুভব করে । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যখন বলেন-_- 
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তখন তিনি সাহিত্যের রসরূপকে লক্ষ্য করেই বলেন । 

শেলী কাব্যসৌন্দর্ষের অসীমতার আলোচনা! প্রসঙ্গে বলেছিলেন £₹__ 
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এই 01001,00190 ৫611)0কে প্রকাশ করার আকুলতা মহান্‌ 
সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য । আনন্দ্দান সাঁহত্যের প্রধান লক্ষ্য। এই সাহিত্য ছু'ভাবে 
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আমাদের আনন্দ দান করে। রবীন্দ্রনাথের মতে “এক, সে সত্যকে মনোহর 
রূপে আমাদিগকে দেখায়; আর, সে সত্যকে আমাদের গোচর, 
করিয়া দেয় ।' ৃ 

এ ত গেল সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাচীন কাল থেকে যে মতটি চলে আসছে 
তার কথ! | বর্তমান দিনে মানুষ সাহিত্যের শুদ্ধ রসবস্তকে নিয়ে আর সন্তষ্ট 
থাকতে চায় না। বর্তমান দিনে সাহিত্যের 1169৬ 2015 2611610 0০611817001 
০8100) 12806701 177510900 'বীতিরাত্বা কাব্যস্য,; 'বক্তোক্তি কাব্য- 
জীবিতম্‌” “কাব্যস্যাত্মাধ্বনিরিতি”, প্রভৃতি গুণলক্ষণকে “এহ বাহা' বলে অভিহিত 
করে 'আর কহ" বজে আগামীর দ্রিকে তাকিয়ে আছি । যুগের ক্রমপরিবর্তনের 
সঙ্গে সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিতঙ্গিও পরিবতিত হবে। কিন্তু এটা ঠিক যে সাহিত্য 
বিচারের মূল লক্ষ্যটির বিশেষ কোনে! পরিবর্তন সাধিত হয় নি। কথাটা 
ঘতই ভাববিলাসীর উক্তির মতো৷ শোনাক না কেন- “সাহিত্যের মূল লক্ষ্য 
সৌন্দর্য স্থষ্টি এবং অনির্বচনীয়কে, মানব জীবনের নাঁনা অঙ্গভূতিকে সুন্দর করে 
প্রকাশ করাও সাহিত্যের অন্যতম কাজ'_-এই কথাটি আমর কখনও অস্বীকার 
করতে পারিনা । শ্তধু প্রশ্ন আনে তখনই খন দেখি সাহিত্য বলে যা রচিত 
হচ্ছে তা মানুষের জীবনের সমগ্রান্থিভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে পড়ে থাকছে। 
কারণ যে সাহিত্য সমাজকে সামনের পথে চালিয়ে নেবে তার সঙ্গে মানবাত্মার 
নিবিড় সম্পর্কটুকু ন। থাকলে এই দু'য়ের অপরিচয়ে ব্যবধান কেবল বেড়েই 
চলবে । 

মানবজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পকিত এই সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের 
অবহিত হওয়া! একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্য কাকে বলে- ঘথার্থ সাহিত্যের 
বৈশিষ্ট্য কি--রসোতীর্ণ সাহিত্য বলতে কি বোঝায়--মানব জীবনের সঙ্গে 
সাহিত্য কতখানি নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে বাধা_-তা নিয়ে বিভিন্ন আঁচার্ধদের 
মতের আলোচনা করলে দেখা যাবে একটি মৃত বারবার তাদের আলোচনার 
মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে-_-তা এই, “ষে সৌন্দর্য, যে প্রেম, ষে মহত্বে মান 
চিরদিন ত্বভাবতঃই উদ্বোধিত হয়েছে, তার তো বয়সের সীম! নেই 7."'সাহিত্য 
সর্বদেশেই প্রমান করে আসছে ষে. মান্গষের আনন্দ নিকেতন চিরপুরাতন। 
কালিদাসের মেদদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহ বেদনারই স্বাদ পেয়ে 
আনন্দিত । সেই চিরপুরাতনের চিরনৃতনত্ব বহন করছে মানুষের সাহিত্য, 
মানষের শিল্পকলা! । (সাহিত্যের স্বরূপ- রবীন্দ্রনাথ )। সাহিত্যও যেন 
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সাহিত্য বলতে কি বোঝায় তার স্বরূপ কি এই নিয়ে নান! দেশে নানা 
কালে নানা মত গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের শিল্পদৃষ্টি ও প্রাচ্যের শিল্পদৃষ্টির 
পার্থক্য. যতই থাকন। কেন-_সাহিত্যের আনন্দদীনের কথা সবাই প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ ভাবেই স্বীকার করেছেন। সাহিত্য জীবন দর্পণ; জীবনের 
অন্থকরণ-_সাহিত্যের আত্মা রীতি, রস ইত্যাদি-_-অনেকদ্দিন ধরেই এই 
মতগুলি প্রচলিত ও স্ুপ্রচারিত। 


প্রাচীন কালে “সাহিত্য কথাটির পরিবর্তে “কাবা” কথাটাই আমাদের 
দেশে ব্যবহৃত হতো, তেমনই পাশ্চাত্যেও 2০05 কথাটির প্রচলন ছিল। 
সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। সহিতত্ব 
থেকে সাহিত্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, এই কথাটি এখন সর্বজনন্বীকৃত। কিন্তু 
প্রশ্ন উঠল কার সহিতত্ব? সাহিত্য কি? তার লক্ষ্য কি? আমাদের 
দেশে সাহিত্য বিচাপে পাশ্চাত্য মতের ওপরই বেশি নির্ভর করা হয়। 
পাশ্চাত্য মত যে অগ্রাহ তা বল! হচ্ছে না__কিন্তু ভারতবর্ষেও যে কাব্যশাস্ত্রের 
সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাচীন দিনে নানা স্থনিশ্চিত মত গড়ে উঠেছিল সে 
সম্দ্ধেও আমাদের অবহিত থাঁক৷ প্রয়োজন । ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ দেশীয় 
সাহিত্যের ওপর ভিত্তি করেই তাদের মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন । বর্তমানে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য জিজ্ঞাসা আমাদের ভাঁব ও ভাবনাকে অনেক- 
খানি এগিয়ে নিয়ে গেছে । তবুও ভারতীয় আচার্ধদের বিচারেও সাহিত্যের 
রসব্প অনেকপরিমীণে পরিস্ফষুট । আচাঁধ ভরতের নাট্যশান্ত্র থেকেই 
ধর! যাক। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে পরের দিকে আরও বিস্তৃত আলোচন। 
বয়েছে। 
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আচার্য ভরতের নাটাশাম্ত্রে কাব্যরসকেই প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছে। 
নাট্যশাস্ত্রে বল৷ হচ্ছে- 
যথা! বীজাদ্‌ ভবে বৃক্ষে | বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথখ!। 
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যে। ভাব! ব্যবস্থিতাঁঃ ॥ 
[বীজ থেকে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি, এবং বৃক্ষ থেকে ফুলও ; ফলের প্রকাশ, 
তেমনই রস থেকেও কাব্যের উৎপত্তি] 
এবং “নহি রসাদ্‌ খতে কশ্চিদ্‌ অর্থ; প্রবর্ততে ।” 
[ রস ছাড় কোনে। বিষয়ই প্রবতিত হয়ন। ] 
আচার্য ভরত কাব্যের অলংকার, গুণ, রীতি প্রভৃতির কথাঁও বলেছেন। 
শব্দ ও অর্থের প্রয়োগেই কাব্য সার্থকরূপ লাভ করে-_এই মতটি কাব্যলঙ্কার 
গ্রস্থ রচয়িতা ভামহের মত। তিনি বলেন "শব্দার্থ সহিতো কাব্যম্। 
অলংকারকেই তিনি প্রধান বলে মনে করেন। তাঁর মতে 'ন কাস্তমপি 
নিভূষং বিভাতি বনিতামুখং বনিতামুখ দেখতে ভালে। হলেও অলংকার ছাড়। 
ত1 স্থষমাময় হয় না। অলংকার প্রয়োগই কাব্যের কাব্যত্ব প্রকাশ পায়। 
আরিস্টটল একেই বলেছেন ৫50:8770£6 25016551091) 1 রাঁজশেখর এবং দণ্তীও 
অলংকারকে প্রাধান্য দেন। রাজশেখরের কাব্য মীমাঁংসাঁয় অলংকার শাস্তকে 
সপ্তম বেদাঙ্গ বল। হয়েছে। দুণ্ডী তার কাব্যাদর্শে বললেন-_কাব্যশোভাকরান্‌ 
ধর্মীন্‌ অলম্করান্‌ প্রচক্ষতে । 
[ যে সব ধর্ম কাব্যের শৌভ। জন্মায়, তারাই অলঙ্কাঁর ] 
কাব্যালংকারস্থত্র 'প্রণেতা বাঁমন আর একটু এগিয়ে এসে বললেন 
'সৌন্দর্যম অলঙ্কার:,__সৌন্দর্যই কাব্যের অলংকার । অলংকার আছে বলেই 
কাব্য সকলের কাছে উপাঁদেয়। কিন্ত তিনি বুঝেছিলেন অলংকার দেহ 
সৌন্দর্যের শোভা বৃদ্ধি করে। দেহ লাবণ্য যখন আর থাকেন৷ তখন অলংকার 
পরলেও তার শোভা বাড়ে না। বামন রীতিকেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য 
বলেন-_-এবং তা-ই কাব্যের আত্মা । তার পরেই তিনি গুণকে স্থান দিয়েছেন । 
শেষ পর্যস্ত তীর মত ্রাড়াীলো- রীতিরাত্মা কাবস্ত । বিশিষ্টা পদরচন। রীতিঃ। 
বিশেষো গুণাত্ম: । কবির শেষ সন্ধান যে সৌন্দর্য এই কথাটি বামনের 
আলোচনা থেকে বোঝ! যায়। বামন কথিত রীতি এবং 501০ কথা ছুইটির 
সাদৃশ্য কিছুটা আছে। রীতি আরও একটু ব্যাপক । তবুবামনের মতেও 
৪515-এর আভাস আমর! পাচ্ছি। 
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'বক্রোক্তি জীবিত' রচয়িতা কুস্তকের মতে বক্রোক্তিই কাব্যের আত্ম!। 
তিনি রীতিকে শ্বীকার করে নিয়ে বলেন নীতি শব ও অর্থ সাপেক্ষ নয়-_কবি 
স্বভাবেই তার উদ্ভব। তাঁর মতে বক্রোক্তিই কাব্যের গ্রাণ। অলংকার, রাতি 
প্রভৃতি বক্রোকি-নির্ভর। কাব্য-সৌন্দর্য এই বক্রোক্তির ওপরই নির্ভর করে। 
তার মতে-- 

শবে সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশাঁলিনি। 
বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তথদ্বিদাহনাদকারিণি ॥ 

[ “সহিত অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থযুগল কাব্যজ্ঞগণের আহ্লাদ-জনক বক্রতাময় 
কবিব্যাপারপূর্ণ রচনা বন্ধে বিন্যস্ত হইলে কাব্য হইয়। থাকে । অন্রবাঁদ- 
কাব্যালোক |] 

সপ্তদশ শতাব্বীর আলংকারিক জগন্নাথ কাব্য সংজ্ঞ! নির্ণয় করতে গিয়ে 
বলেন-_ 

রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ শব্ধঃ কাব্যম্‌। 

সাহিত/দর্পণ রচয়িতা কবিরাঁজ বিশ্বনাথ সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নিরূপণ 
করেছেন সেই সংজ্ঞ। স্থপ্রচলিত এবং সর্বজনস্বীকূত। তিনি বলেন বাক্যং 
রসাত্মকং কাব্যম'--রসাত্মক বাঁক্যই কাব্য। বিশ্বনাথের এই প্রসিদ্ধ কাব্য- 
সংজ্ঞ।টি যে বিশেষ মতগুলির ভিতিতে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ 
যোগ্য হচ্ছে ধ্ন্যালোকের মতটি ৷ ধ্বনিবাদিগণের মতে, কাব্যম্মাআাধবনিঃ __ 
কাব্যের আত্মাই ধ্বনি। তাঁরা বলেন, কাব্যের আত্মা শবও নয়, 
অর্থও নয়, অলংকারও নয়, রীতিও নয়, বক্রোক্তি নয়_-এদের অতিরিক্ত কিছু । 
নারী দেহের লাবণ্য অলংকার ছাড়াও দীপ্তি পেতে পারে। কাব্য দেহের 
এই লাবণ্যই ধ্বনিবাদিদের মুত-ধ্বনি। এই ধ্বনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
ধ্বনিকার বলেন-_ 

যত্রার্থ ঃ শবে! বা তমর্থম্‌ উপসর্জনীকৃত-স্বাণ্ে। 
ব্যঙুক্তঃ কাঁব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি স্থরিভিঃ কথিতঃ ॥ 

যেখানে কাব্যের শব্ধ বা অর্থ নিজেদের অপ্রধান করে প্রতীয়মান অর্থকে 
(১08£5060 2068105 ) ব্যঞ্জিত করে, সেই ব্যঙ্গ্যার্থরূপ কাব্যবিশেষকেই 
পপ্ডিতগণ ধ্বনি বলেন। অভিনব গুধু এই ধ্বনিকেই রগ বলেছেন, এবং তার 
মতে, এই:রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা । এই মত নিয়ে ভারতীয় আঁলঙ্কারিকদের 
মধ্যে আর বিশেষ কোনে। দ্বিধা! দেখা দেয়নি । যে সব মতের উল্লেখ করা 
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হ'লেো-__তাদের শেষ কথাটি পেলাম বিশ্বনাথের “বাক্যং রসাত্মকং কাব্যমঃ 
উক্ভিটির মধ্যে। 


পাশ্চাত্যদেশে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা অনেকর্দিন থেকেই চলছে। 
গ্রীকরাই পাহিত্য আলোচনা প্রথম স্থুরু কর়েন। প্লেটো, আরিস্টটল 
থেকেই এই আলোচনার স্ত্রপাত | প্রেটে! কবিদের ভালো। চোখে দেখেননি । 
তিনি তার রিপারিক থেকে কবি ও কাব্যকে নির্বানিত করার জন্তে সুপারিশ 
করেছিলেন। কবিদের বিরুদ্ধে তার সবচেয়ে বড়ে। অভিযোগ হচ্ছে-তার। 
কাব্যের মধ্যে খাঁটি সত্য পরিবেষণ করেননি । তার মতে কাব্য হচ্ছে 
1001701০0০১ বাস্তব-সত্যের ষথার্থ অনুকরণ হ'তে হবে কাব্যকে। 
সত্য বলতে তিনি কল্যাণময় সুন্দরের ব্যঞ্জনাঁলমুদ্ধ সত্যের কথাই বলেছেন। 
তার মতে আর্ট সেই লত্যেরই অন্ুকরণ। আমাদের দেশেও কবি ও কাব্য 
বিরোধী একটা মনোভাব প্রাচীন কালে দেখ! দিয়েছিল। কবি ও কাব্যকে 
ভালো চোখে দেখা হতো না বলেই প্রাচীনের! বলেছিলেন-_কাঁব্যালাপাংশ্চ 
বর্জয়েৎ-_কাব্যালাপ বর্জন করবে। হয়ত তারাও মনে করতেন কবিরা বেশি 
বাজে বকেন, এবং তাঁও একেবারে বাস্তববজিত। 

প্লেটো-শিষ্য আরিস্টটলও 1411708951১ বা 11016801017 (অনুকরণ) কেন্ত্র 
করে আঁ্ের আলোচনা করেছেন। অন্থকরণ প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে প্রবল 
ভাবে বিদ্যমান। এই অন্গকরণ তাঁকে দেয় আনন্দ । শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতি 
প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই অন্থকরণের ঝৌক দেখা দেয়। চিত্র, সঙ্গীত, কাব্য 
প্রত্যেকটির মধ্যেই শিল্পীর অন্থকরণের ছাপ সুস্পষ্ট । এই অনুকরণে একটি 
অনির্চনীয় আনন্দও আছে। আরিস্টটল যেমন “4১৮ 15 10016801012, 
কথাটিকে তার মূল বক্তব্য করে নিয়েছেন, তেমনই প্লেটে। কথিত [:90;কেও 
তিনি সরাসরি অস্বীকর করেননি । তবে তার মতে কবির! শুধু যা ঘটছে 
বা সচরাঁচর ঘ। ঘটে তারই বিবৃতি দেবেন ন1। তাঁর! বলবেন ৭০£ 94০ ৪ 
1015106 159100615 8100 08 01017785 005511016) 2:০০01:0106 60 [3:0০ 
১911165 01160535105”, (006003 ) আরিস্টটলের মতে % 0০৪ 
51)0010 0:66 0:01081916 100095511011095 00 1000101081016 0089191- 
11065. এখানে সভাব্য সত্যের অন্ুকরণের কথাই বল। হচ্ছে । এই তই 
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মাহিত্যের সত্য-_রবীন্দ্রনাথ এরই কথা! বলতে গিয়ে বলেছেন কবির মনো- 
ভূমিতেই এই সত্যের বীজ বিহিত থাঁকে-_“ঘটে ঘা ত। সব সত্য নহে।' 
সাহিত্যের সত্য আর ইতিহাসের সত্য এক নয়। সাহিত্য সত্য ইতিহাসের 
সত্যের চেয়েও অনেক উধ্বের আনন্দময় সত্য । 

আরিস্টটলের মত-ই পাশ্চাত্য জগতে এক সময় সর্বজনম্বীকৃত মত ছিল। 
এই মত উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশেও অশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । 
সম্ভাব্য সত্যের বা সাহিত্য সত্যের (11621215 6:৫৮) কথা বলেই-_সেই সঙ্গে 
তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, ঘটনার মধ্যে এমন কিছুই প্রয়োগ 
করতে পারবে না, যা নিতান্ত অযৌক্তিক--076:6 10096 12 13077006 
11180101781. 

ইউরোপে নবজাগৃতির ফলে বিঙ্লেষণমুখী ও মাঁনব জীবননির্ভর মনের 
কাছে আর্টের পরিচয় আরও ব্যাপক ও গভীর হয়ে দেখা দ্দিল। কাব্য 
বিচারে আরিস্টটল বিশুদ্ধানন্দের কথা বলেছেন । তার মতে €[1)০ ০১1০০ 
০ 00950598501 211 006 100 ৪189 15 00 19:90:00 ৪10 21700900179] 
061161)6, ॥ [0016 2100 ০198190 101225106. ( £১1015609612১51717601% 
শে 00960:5 210. ঢা])6 /£১-0306616). এই আনন্দরস আস্বাদন 
প্রসঙ্গে আরিদ্টটলের মতের ব্যাখ্যায় বুচার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ 
করেছেন। আনন্দরম বলতে আরিস্টটল কখনও জ্টা বা শিল্পীর আনন্দ বলে 
মনে করেননি-_অষ্টার স্ষ্টির আনন্দ রসগ্রহনের অধিকার দর্শকেরই আছে-_ 
10102 09162250125 01 26 912 006 101 01) 21056 1006 601 (11052 180 
01105 ৮1180 1)6 ০1:68099. কবির কাব্যরস গ্রহণের আনন্দ সামাজিক 
হৃদয়ের । নব জাগৃতি বা রেনাশীপ ( £:০19815581)02 ) আন্দোলনের ফলে-_ 
ইউরোপে সামাজিক, রাজনীতিক পরিবেশে, সাহিত্য, শিল্প, :দর্শন বিজ্ঞান 
প্রভৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট গতিবেগও লক্ষিত হয়। 
পুরানো এঁতিহের ভিত্তির ওপর নতুন আদর্শ এবং তার সঙ্গে নতুন ও 
পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার সামগ্তম্ত স্থাপন করে। এই রেনাশাস 
নবীন জীবনে এমন এক আলোড়ন স্থত্টি করে যে তার ফলে এ নবীনের মধ্যে 
হজনীশক্তির বিস্ময়কর ও অপূর্ব বিকাঁশ ঘটে। সাহিত্য ও শিল্পে অপূর্ব 
মাঁনবগ্রীতি ও সৌন্দ্যবোধের প্রকাশ লক্ষিত হয়। 


সাহিত্য শিল্প ১৭ 


সৌন্ধবোধের কথ! এর আগে প্রচলিত থাকলেও এই রেপাঁশাসের সময় 
থেকেই নতুন ভাবে 5225৩ 0£ 8৪45 গড়ে উঠতে থাকে । ইতালীর 
ক্লোরেন্স নগরীত এই রেণাশণস জন্মলাভ ক'রে সার! ইউরোপে তার প্রভাব 
বিস্তার করে। কাগজ, মুক্রাধন্ত্র প্রভৃতির প্রচলন, নান! বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, 
সাহিত্য, রাজনীতি ও ধর্ম সম্বদ্ধে নতুন ধারণ! _-এই নবজাগৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
নিবিবাদে সব মেনে নেবার দিন কেটে গেল। বহুদিনের বন্ধন থেকে 
মানবতা মুক্ত হলে। ৷ রেণাশ'স দিল বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রেরণ।। 
মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের শুরু এই যুগ থেকেই । মানবজীবনের সখছুঃখ বেদনা- 
বোধের ওপর নির্ভর করে সাহিত্য তখন গড়ে উঠছে। তাতে স্বাধীন চিন্ত! 
শক্তি ও কল্পনার বিকাশ ঘটছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে তার 
শুরু হলেও-_-পরের দিকেও সেই স্বপ্নলোকের' আনন্--সেই কল্পনা বেগ-- 
একই ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। সেক্স্পীয়র কবি ও কাব্য সম্বন্ধে তার 4১ 
1২010 5012017761 15065 [06910 নাটকে বলেন-_ 
“6 00০০5 2৮০, 1 ৪ চ)০ 01021011106, 
[00010 12006 £0]) 128,৮21 00 22100, 
1010 22101) 60 1562৬611 3 
410 25 1100261172.61091 00015 01:01) 
17106 00105 016 00117865 01000701175 0072 0০9০০5 061 
'77011)5 (1১610 60 51)29695১ 2150 51525 00 815 0001011)£ 
4৯ 10081 10201650100. 210 ৪, 09,009. 
কবির লেখনী সাধারণকেও অসাধারণ করে তোলে । বস্ত সত্যের চেয়েও 
কাব্য অনেক বেশি সত্য-_তুচ্ছকে অমূল্য করে তোলার অধিকার তারই-- 
এ ত উনবিংশ শতাবীর কবিরও কথ! ! 
ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের গুরুত্বও অনেকখানি । রেশীশণাসের মতো 
এই বিপ্লবও ইউরোপের বিভিন্ন জাতীয় জীবনের বিধি ব্যবস্থার বিরাট 
পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। বহুদিনের ছুঃগবেদনায় জর্জরিত মানুষ সেদিন মরীয়া 
হুয়ে রাজতন্ত্রের “বাস্টিল' ভেঙেছিল। এই ভাঙার মধ্যে সেদিনের মা্ষ 
পেল চিত্-মুক্তির জান্বাদ। 17:0091105, ঢা 0165৯ 1৫৮ সাম্য, 
মৈত্রী, খ্বাধীনতার নিষ্ভিক ঘোষণার মধ্যে মানুষের অধিকারের কথাই বড়ে৷ 
করে বলা হয়েছিল। মানুষ নিজের অধিকার- নিজের জীবনের মূল্য সম্বন্ধেও 


বু 


১৮ সাহিত্য শিল্প 


চেতন হলো । নানাবিধ অধিকারের দাবীর সঙ্গে আর্টের স্বাধীনতার 
ধাবীও ঘোষিত হলে! । সাহিত্য বিশেষ কেনে! নিয়মের পথ ধরে চলবেনা 
সে তার নিজের খেয়ালখুসির পথ ধরেই চলবে । এই [56০01 ০: 4১1 
আন্দোলনের মূল কথা হলো “4১: 60: ৪:৮৪ 8৪৪, এতদিন ধরে সাহিত্যের 
যে কল্যাণরূপের কথ! বলা হচ্ছিল--আর্ট-ম্বাধীনতাকামী শিল্পীরা! তার বন্ধন 
মানতে রাজি নন। এরা শিল্পের আনন্দরস পরিবেষনকেই মুখ্য বলে 
স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্ত 'এই আন্দোলনের গতিবেগ স্তব্ধ হয়ে এল 
ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গেই। সেই ব্যর্থতার অনিবার্ধ পরিণতি 
দেখা দিল শিল্পের বিকত (62:৬6:05 ) প্রকাশে । 91756 ০৫ £৪01কে 
তার। এত বাড়িয়ে দেখছিলেন যে তার জন্তে কুশ্রীতা ও অভব্যতাও সাহিত্যে 
এসে পড়ে । 416 10: 4১:05 581০? কথাটি সুইনবার্ন্‌, অস্কার ওয়াইল্ড, 
প্রমুখ সাহিত্যিকদের- প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল। ওদেশে 
কেউ কেউ এই মতের অন্গকুলে মত প্রকাশ করেছেন- আবার অনেকে এর 
প্রতিকুল্গ মনোৌভাবও ব্যক্ত করেছেন। বাস্তববোধের মাত্রাতিরিক্ত! যে 
অন্থন্দর প্রকাঁশ-ব্যাকুলতা৷ জাগিয়ে তোঁলে-_ শেষোক্ত দলের মনোভাব তারই 
প্রতিকূল ছিল। 

উনবিংশ শতাবীতে কবি-সমালোচক ম্যাথ্যু আর্নল্ড সাহিত্যকে 
011001510 0 1166 আখ্য। দিলেন । তিনি বলেন “***0০৪৮5 15 ৪6 0০600] 
৪ 51016010150) 06 11০ 3 0086 £:62. 00255 01 ৪ 0১066 1165 10 1015 190৬7০1:001 
210 068000]1 20011051007) 01 10685 £০ 116---00 002 07002501010 5 
০ 09 11৮০* আর্নল্ডের এই মত (সাহিত্য জীবন-সমালোচনা) সাহিত্য- 
রসিকদের স্বীকাতি লাভ করেছে। সাহিত্যে যুগচিত্ত ও যুগধর্মের যুগপৎ 
প্রতিফলনের কথা তিনিই আমাদের হুম্পষ্ট ভাষায় জানালেন । তার চ:95259 
ঠা) 02110152 গ্রচ্থের এক জায়গায় তিনি বলছেন--চ০: 0১6 ০:5200. ০৫ 
00990617502 18 1106190010 €০ 19057215 100850 001)06100)--0196 
700৬০] 01 002 10001) 2180 0106 0০৬61 0£ 002 1000170610-8170 006 
1021) 19 1000 2101081) 71000106017 00576] 0৫ 0106 1000] 618. 

4৮ 00723৮5580৩ নীতিটি নানা কারণে সে যুগে সর্বজনম্বীকৃতি 
লাভ করতে পারেনি। আর্ট কল্যাণময় স্থন্বরেরই প্রকাশ-_এই মত কীট্স্‌, শেলি, 
ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, লী হাণ্ট$ ক্রোচ, এবারুক্রত্ষি প্রভৃতি সবাই স্বীকার করেছেন। 
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হুজ্ময়ই সত্য এবং সত্যই স্থন্দর-_-তাই “4 0828 ০£ 1968৮ 05 & 
105 £0: ৩১ শেলী বলেন “১০৪: 15 1130620. 50106 (31718 ৫1126, 
এবং £৯]] 118) 0০০৮5 15 1060169 এবং ৮০৪০5 009 1] 
00155 2200 10521175695 5 10 58165 00০ 06235 01 0081 12101 
15 09056 2212610]) 2170 16 2045 1680656০008 11010 15 0005 
06601060.+ ক্রোচ 4: এবং 89৪8৮কে আলাদা করে দেখেননি--তার 
মতে ছুইই এক । তাপ মতে 862৩5 হচ্ছে এক ধরনের প্রকাশ--আর আর্ট 
সুন্দরের অন্ভূত অভিব্যক্তি। 


এন্গালেনন কথা £ 


রস প্রকাশই যে সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য একথা সর্বকালে স্বীরুত। 
প্রাচীনেরা ঘা বলেছেন তাঁর ওপর নির্ভর করেই পরবতী কালের ভাৰ 
ও ভাবনা গড়ে উঠেছে। হয়তো উপায়-উপকরণের পার্থক্য রয়েছে। 
রাজশেখরের-_“ভাঁষা যাই হোক-_উক্তি বিশেষই কাঁব্য'-এই কথাটির অনুসরণে 
মধ্যযুগের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্ত্র রসের প্রাধান্য অকুণীয় স্বীকার 
করে নিয়ে বললেন 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে। উনবিংশ 
শতাবীতে এসেও আমরা প্রাচীন মতের স্রদ্ধ স্বীকার লক্ষ্য করি। তবে তার 
সঙ্গে পরবর্তীর জিজ্ঞাসাও জড়িত হয়েছে। সাহিত্য কি--প্রশ্নটির আলোচনা 
প্রসঙ্গে বঙ্ধিমচন্দ্র বলেন, “যাহ প্রক্কৃতির প্রতিকৃতিমাত্র, সে স্থষ্টিতে কবির তাদশ 
গৌরব নাই। তাহার কারণ সে কেবল প্রতিকৃতি অনুলিপিমাত্র--তাহাঁকে 
হুট্টি বলা যায় না। যাহ গ্রতিক্ৃতিমাত্র নহে, তাহাই স্থষ্টি। যাহা স্বভাবাহুকারী 
অথচ স্বতাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় স্য্টি । সাহিত্য সম্বন্ধে বন্ধিম- 
চন্দ্রের ধারণা অনেকখানি পাশ্চাত্য ঘেষা। তিনি আরিস্টটলের 17019001)) 
110612175 €:80 প্রভৃতি কথাগুলি মেনে নিয়েছেন। সাহিত্য যে যুগধর্ম ও 
যুগচিত্তের প্রতিবিষ্ব--তাও তিনি অকুষ্ঠায় শ্বীকার করেছেন। সাহিত্যের 
প্রাচ্য আদর্শকে তিনি সর্বাস্তঃকরণে মেনে নিতে পারেননি বলেই মনে হয়। 
উত্তরচরিতের আলোচন। প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন-_ “এ দেশীয় প্রীচীন- 
আলক্কারিক্দিগের ব্যবহৃত শবগুলি একালে পরিহার্য $ ব্যবহার করিলেই বিপদ 


ঠঃ সাহিত্য শিল্প 


ঘটে $ আমর] সাধ্যানুসারে তাহা! বর্জন করিয়াছি, এই রস শবাট ব্যবহার 
করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুস্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য । রতি, 
শোক, ক্রোধ, স্থায়ীভাব ? কিন্ধু হর্য, অমর্ধ প্রভৃতি ব্যভিচারীভাব। প্লে, 
, প্রণয়, দয়1-ইহাদের কোথাও স্থান নাই--না স্থায়ী না ব্যতিচারী-_কিন্ত 
একটি কাব্যাহপযোগী কদর্ধ মানসিক বৃত্তি আরদিরসের আঁকাশম্বরূপ স্থায়ীভাবে 
প্রথমে স্থান পাইয়াছে। নেহ, প্রণয়, দয়াদি পরিবিজ্ঞাপক রস নাই, কিন্ত 
শাস্তি একটি রস, স্থতরাং এবংবিধ পরিভাষিক শব্ধ লইয়া সমালোচনার কার্ধ 
সম্পূর্ণ হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্ত কথায় বুঝাইতেছি 
আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি ।' 

বন্ধিমচন্দ্র পাশ্চাত্য মতকে গ্রহণ করলেও সাহিত্যের শ্বভাঁবাতিরিক্ত' কথাঁটি 
বলতে গিয়ে প্রাচ্যের প্রাচীন-উক্ত সেই রসসোনরধ্যের কথাই বলেছেন। 
কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্য স্থষ্টি এবং এই সৌন্দর্যই যে কাঁব্যর প্রাণ--তা 
তিনি স্বীকার করেছেন । বাস্তবনির্ভর সাহিত্যের দিকে তার ঝেঁক থাকলেও 
তিনি বাস্তবের নগ্ন রূপায়নকে কখনও স্বীকার করেননি । পাশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত হয়ে--পাশ্চাত্য সাহিত্যের রস সাঁথকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন 
পাশ্চাপ্তের জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ রূপটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। জাতির 
জীবনে তারই সার্থক প্রতিফলন তিনি কামনা করেছেন। তাই মানুষ হয়েছে 
তার সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। ভারতীয় আচার্ধদের অলঙ্কার-সীমায় 
নিজেকে আবদ্ধ না রেখে বাইরে থেকে আনন্দের রসবস্ত ও ভাবকে নিজের ভাঁষ 
ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছেন। তার আগে বিদ্রোহী 
কবি মধুস্থদনও প্রাচীন আলঙ্কারিকদের উপেক্ষা করে পাশ্চাত্যের সাহিত্যাদর্শকে 
গ্রহণ করার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। নাটক লেখার প্রসঙ্গে তিনি তার বন্ধু 
রাজনারায়ণ বন্থকে জানিয়েছিলেন ষে ভবিষ্যতে আরও নাটক ষর্দি লিখতেই হয় 
তাহলে ণু 51791117096 8110৬ 01511 6০ ০৪ 00010 05 012 01068 0:11. 
8155/21080) 06 076 98101652, 1081020. [50511 10901 00 006 21:58 
[01870861565 0 ঘ/0:0192 01 175090615?. বিদেশ থেকে 22০96] তার 
প্রায় সব রচনাতেই কম বেশি নেওয়া হয়েছে । কিন্তু তীর রচণারও শেষ কথা 
রসস্থষ্টি আনন্দ লাভের আকাজ্ায় সাহিত্য হৃষ্টি। ইংরাজি সাহিত্য যে 
ঢ15239:5এর কথা বল হয়েছে সেই চ158581€ই আনন্দ এবং তাই 
সাহিত্যের শেষ লক্ষ্য ৷ কবি মধুস্দ্বনও যাকেই 11০6] করুন না কেন-_-আনন্দ- 
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রলোপলব্ধিই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য । এর মধ্যেই সুন্দর কথাটি আভানিত। 
5006]115 কাব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন “০০০5 15 ০৮6: 8০০0001817160 
10) 2158506” এই সেই আনন্দ ঘার সম্বন্ধে 7₹:58৪ বলেন “4. 02176 
0: 1১68065 15 ৪ 105 601: 2৬2/--*0:০০৪ বলেন “5016 7০92010 19, 

উনবিংশ শতাবীতে বহ্িমচন্দ্র ষে সাহিত্য সংজ্ঞা আমাদের সামনে তুলে 
ধরলেন--তার ওপর নির্ভর করেই সাহিত্য রচনা ও আলোচন ছুইই চলছিল। 
তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূপ ও বিষয়বস্ত নিয়ে অনেক আলোচন। 
করেছেন। সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত যখন প্রকাশ পাচ্ছে-- তখন 
আমাদের দেশে সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণাঁটি বলবৎ ছিল-_-তা মুখ্যত পাশ্চাত্য 
ধারণ] | বিদেশী সাহিত্য পঠন-পাঠনের ফলে সাহিত্য সম্পকিত মনোভাব 
একটি বিশেষ গতি লাভ করে । সেই সমক্স রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে অভিমত 
অভিনবস্ে সমুজ্জল হয়ে দেখ] দেয়। সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত কোনে! 
বিশেষ সীমায় আবদ্ধ নয়। তার সাহিত্য সংজ্ঞার মধ্যে বিশ্ব সাহিত্যের বৈচিত্র্যের 
রূপটি বিধৃত। 'সাহিত্য' গ্রন্থের “বাংল। জাতীয় সাহিত্য? নামক প্রবন্ধে কবি 
বলছেন__'সহিত শব হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ 
ধরিলে সাহিত্য একের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়! যায়। সে 
যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাত। নহে-_মাঁনুষের 
সহিত মানুষের অতীতের সহিত বর্তমানের, দুরের সহিত নিকটের অস্তরঙ্গ যোগ 
সাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুব দ্বারাই সম্ভবপর নহে। ষে দেশে সাহিত্যের 
অভাব সে-দেশের লোক পরস্পর সমাজবন্ধনে সংযুক্ত নহে__ তাহা র। বিচ্ছিন্ন ।, 

"সাহিত্যের পথে" গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন-_ “সৌন্দর্য প্রকাশই 
সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাঁদের দেশে অলংকার 
শান্তে চরম কথ। বল! হয়েছে ই বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌॥ 

মানুষ নানারকম আম্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধা- 
হীন সীমার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের স্ষ্রি সাহিত্য ।, 

সাহিত্য বিচায়ে উপলব্ধি” কথাটির উপর রবীন্দ্রনাথের খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন । 

মানব জীবনের মধ্যে ঘখন বেদন। জেগে ওঠে তখন সে চায় প্রকাশের পথ । 
বিধাতার কাছ থেকে সে পেয়েছে “অলৌকিক আনন্দের ভার”-_কাজেই 'তার 
বক্ষে বেদন। অপার তার নিত্য জাগরণ'। সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ ষে 
মত্যের কথা উল্লেখ করেছেন--সেই ৮৪০৫০] এবং 172 000) 
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এই সত্য আর আরিস্টটলের সম্ভাব্য সত্যে বিশেষ পার্থক্য নেই । এই ৮:/৫:-- 
এর জন্তেই 91১6119র কাছে কাব্য হয়েছে ৪০106 6108 1512 -্আর 
রবীন্দ্রনাথের কাছে “সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষেয় নহে, তা! রচয়িতার নহে-_-তাহ 
দৈববাণী।” (সাহিত্যের তাৎপর্য )। তবে রবীন্দ্রনাথ সত্য-হ্ুন্দরের শেষ পরিণত 
রূপ যে আনন্দ এবং এই “আনন্দরূপমমূতং যদ্বিভাতি--যাহা কিছু প্রকাশ 
পাইতেছে, তাহাই তাহার আনন্দরূপ তাহার অসৃতরূপ" এই কথাটি নানাভাবে 
সাহিত্য প্রসঙ্গে বলেছেন। এখা ন অন্তান্ত মতের সঙ্গে তার মতের কিছুটা 
অমিলও রয়েছে। 

সাহিত্য-সত্য বান্তব-সত্যকে অতিক্রম করে এগিয়ে ঘায়। প্রতিনিয়ত 
স'সারে ঘা ঘটছে তার সব ত্য নয়। সাহিত্য সত্যের যথার্থ উপলব্ধিতেই 
আনন্দ এবং এই আনন্দই সাহিত্য তৃপ্তির প্রধান লক্ষ্য । এরই মধ্যে সেই 
সুন্দরের ইসার1। সৌন্দর্য সম্পর্কে কবি সংক্ষেপে বলেন, “সৌন্দর্য প্রয়োজনের 
বাঁডা।* বাহুল্যের মধা দিয়ে তার ঘথার্থ বিকাশ ঘটলেও তার মধ্যে কল্যাশশ্রী 
বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ ষে সত্যের কথা বলেছেন--তার সুন্দর ব্যাখ্যাটি পাই 
সাহিত্য, গ্রন্থের সৌন্দর্যবোধ প্রবন্ধে । সেখানে তিনি বলছেন -“সত্য ঘে পদার্থ- 
পুঞ্জে স্থিতি ও গতির সামন্ত, সেই কথা জানাইবার জন্ত অন্ত শাস্ত্র আছে-_ 
কিন্ত সাহিত্য জানাইতেছে সত্যই আনন্দ সত্যই অমৃত । সাহিত্য উপনিষদের 
এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া! চলিয়াছে-_ 

রসো বৈ সঃ। রস হ্যবায়ং লব্ধানন্দী তবতি। 
তিনিই রস। এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয় ।, 

সত্য ও সুন্দরের গশুভযোগেই এই রসের অন্থভূতি জাগে কবি ও সামাজিকের 
হৃদয়ে। (৪৪5এর 0০6) ও 96805ই রবীন্দ্রনাথের সত্য সুন্দর । এর 
উপলব্ধিই আনন্দোঁপলব্ধি। এই আনন্দ প্রকাশের দায়িত্ব সাহিত্যের । সাহিত্যের 
পথে, গ্রন্থে ৮০৪5এর 0৫6 €০ 3150181) 000 আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
বলেন__ 

“অসীম একের সেই আকুতি, ঘ! খতুদের ভালায় ভালায় ফুল ফুলে বারে 
বারে পূর্ণ করেও নিংশেষিত হুল না, সেই স্থ্টির আকুতিই তো৷ রূপদক্ষের 
কারুকলার মধ্যে আবিভূতি হয়ে আমাদের চিত্তকে চিন্তার বাইরে উদ্দাস করে 
নিয়ে যায়। অসীমের একের আকুতিই সেই বেদনা, ঘা, বেদ বলেছেন, সমস্ত 
আকাশকে ব্যঘিত করে রয়েছে । সে “রোদসী” “ক্রন্দসী'--সে কাঁদছে। 
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সমস্ত আকাশের সেই কারাই একটি স্থন্দর জল পাত্রের রেখায় রেখায় নিংশক 
হয়েই দেখ! দেয়। এই পাত্র দিয়ে অসীম আকাশের অম্বত নির্বরের রলধারা 
ভরতে হবে বলেই শিল্পীর ষনে ভাক পড়েছিল; অব্যক্তের গভীরতা থেকে 
অনির্বচনীয়ের রসধার]।, 

পান্রটি “বাজে খরচ বলে যদি কেউ মনে করেন দেই ভেবে কবি এই মক্জেই 
বলে রাখছেন _হুষ্টির বাজে খরচের বিভাগেই অসীমের খাস তহবিল ।.." 
বিশ্বকবি এই বাজে খরচের বিভাগে তার থলিঝুলি কেবলই উজার করে দিচ্ছেন 
অথচ রসের ব্যাপারে আজও দেউলে হুল না।” এই রসের সঙ্গে তৃষ্টির কথাটিও 
এসে পড়ে। স্যতি অর্থে আমরা যে প্রকাশকে বুঝি- সেই প্রকাঁশ সত্য- 
সুন্দরের রস-প্রকাশ। এই প্রকাশিত সত্য বাস্তব সত্যের চেয়েও বেশি সত্য। 
এই সত্যের অন্ভূতি জাগে কবির হৃদয়ে। তিনি তাই সত্যত্ষ্টা খাষি। 
[76810 712190195 এর মাধুর্ষের সঙ্গে তিনি স্থপরিচিত-_011)6910 
[)61099195 এর বারত! তিনি মানুষের কাছে বয়ে আনেন। “ঘষে গান কানে 
যায় না শোন। সে গান যেথায় নিত্য বাজে'_-'সেই অতলের সভা মাঝে তিনি 
প্রাণের বীণা নিয়ে যান। কবির হৃদয়ে যে আবেগ, যে অনুভূতি জাগে তারই 
বাক্ষয় প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে । তবে সেই প্রকাশ নিশ্চয়ই রসাশ্রিত হতে হবে । 
এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন--সাহিত্য ও আর্টের একটি ব্যাপক ভূমিকা আঁছে। 
সাহিত্য ও আর্টে কোনে। বস্ত ঘে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায় । 
অর্থাৎ সে বস্ত যর্দি এমন একটি রূপ-রেখা-গীতের স্থযমাযুক্ত এঁক্য লাভ করে 
যাতে ক'রে আমাদের চিত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে, 
তাহলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয় অথচ যদি তথ্য হিসাবে 
সে বস্ত একেবারে নিখু'ত হয় তা হলে অরমিক তাকে বরমাল্য দিলেও রস্জ্ঞ 
তাকে বর্জন করেন। (তথ্য ও সত্য-_সাহিত্যের পথে )। 

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে যে মত পোষণ করতেন- -তার স্বাতন্ত্্য অনম্থীকার্য। 
পৃথিবীর সর্বত্র সাহিত্যের যে প্রকাশ ঘটছে এবং ষে অবস্থার মধ্যে তাঁর প্রকাশ 
ঘটছে তার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। এঁতিহাসিক নান ছুর্ধোগ বিপর্যয় 
নানা জাতির জীবনে যে অস্থিরতা, যে যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলেছিল এবং তার জন্তে 
তাদের মধ্যে মুক্তির যে আকুলতা জেগে ওঠে-তার প্রকাশ বিভিন্ন যুগের 
সাহিত্যের মধ্যে লক্ষিত হয় । রবীন্দ্রনাথ এই যুগ-সত্যের প্রকাশকে মেনে নিয়েও 
-্সাঁহিত্যের বিষয়বন্তর মানব জীবন-নির্ভরতাকে অস্বীকার না করেও-_পরের 
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দিকে লাহিত্যে যে মাজ্রাতিব্রিক্ত বাস্তব-বোধ দেখা দিয়েছিল তাকে তিনি মেনে 
নিতে পারেন নি। অনেক সময় তাঁকে অন্বীকারও করেছেন। এই অন্বীকার 
করার অর্থ জীবনকে অস্বীকার কর! নয়। মানব জীবন ষে কাঁব্যকে রসলিক্ত 
করে তোলে রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। মানব জীবনের মহিম 
তিনি নান। ভাবে তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন । কিন্তু সুন্দরের 
পূজারী রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে অতি-বাম্তবের নগ্নতাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর 
সাহিত্য সম্পফিত মতে বাস্তবের অস্বীক্কৃতি নেই, আছে বান্তবের নানে রুঢুতা ও 
বর্বরতার অস্বীকৃতি । সাহিত্যের মূল্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন-_ 

“জীবন মহাশিল্পী । সে যুগে যুগে দেশে দেশাস্তরে মাসকে নানা বৈচিত্র্ে 
মৃতিমান করে তুলছে । লক্ষ লক্ষ মানুষের চেহারা আজ বিস্বৃতির অন্ধকারে 
অনৃস্ত । তবুও বহুশত আছে যা প্রত্যক্ষ, ইতিহাসে ষা উজ্জবল। জীবনের 
এই স্থষ্টি কার্য যদি সাহিত্যে ঘথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে 
পারে তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে । সেই রকম সাহিত্যই ধন্য--ধন্ক ডন্‌ 
কুইকৃসট্‌, ধন্য রবিনসন ক্রুশো । আমাদের ঘরে ঘরে রয়ে গেছে; আঁকা! 
পড়ছে জীবনশিল্পীর রূপরচনা। কোনো-কোনট1 ঝাপসা, অসম্পূর্ণ এবং 
অসমা, আবার কোনো-কোনটা উজ্জ্বল । সাহিত্যে যেখানেই জীবনের প্রভাব 
সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেখানেই 
সাহিত্যের অমরাবততী। কিন্ত জীবন যেমন মুতিশিল্পী তেমনি জীবন রদিকও 
বটে। সে বিশেষ করে রসেরও কারবার করে। সেই রসের পাত্র যদি 
জীবনের স্বাক্ষর ন৷ পায়, যদি সে বিশেষ কালের বিশেষ মাত্র প্রকাশ করে বা 
কেবলমাত্র রচনা কৌশলের পরিচয় দিতে থাকে তাহলে সাহিতোো রসের সঞ্চয় 
বিকৃত হয় বা শুফ হয়ে মারা যায়। ঘে রসের পরিবেশনে মহারসিক জীবনের 
অকৃত্রিম আস্বাদনের দান থাকে মে রসের ভোজে নিমন্ত্রণ উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা 
থাকে না। (সাহিত্যের স্বরূপ )। সার্বভৌমিকতাঁর অভাবের জ্ন্তে তিনি 
পাশ্চাত্যের সাহিত্যের আধুনিক রস সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। 

সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বেই আমাদের দেশে 
পাশ্চাত্যের বপ্তনির্ভর সাহিত্যের ত্বরূপ সম্পর্কে সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছুটা! 
সচেতনতা দেখা দেয় । ঢ:5200]0 06 476, 6 101 165 58106--৮ 
সত্যের নগ্নব্ষপায়ণ প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া থেকে এমন কি তার 
কিছু আগেও পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন কৃষ্টি করেছিল। আমাদের দেশে 
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উক্ত মতগুলি সহজ গতিলাত করার আগেই আমাদের দেশের চিন্তানায়কর! 
সাহিত্যের বিশুদ্ধ সংজা--অস্তত আমাদের জাতীয় জীবনোপযোগী সংজ। বেধে 
দিয়েছিলেন । বষ্ষিমচন্ত্র সাহিত্য শ্বভাবাুকারী আবার স্বভাবাতিরিক্তও বটে" 
বললেন। সাহিত্য সত্রাটের এই বক্তব্যটির সঙ্গে আরিস্টটল প্রদত্ত সাহিত্য 
সংজ্ঞার সাদৃশ্ত আছে। রবীন্দ্রনাথ সত্যের মধ্যে সুন্দরের আভান পেলেন-_ 
অপ্রত্যক্ষ তার কাছে প্রতীয়মান হ'লো, “অব্যক্তের গভীরতা থেকে, 
অনির্বচনীয়ের রসধারা” প্রবাহিত হ'লো৷। এই রসধার। যখন সহৃদয় পাঠকের 
মনে অনুরনণ জাগায় তখন সাহিত্যে সার্থক হয়ে উঠে। কবি তাই বলেন 
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ 
তবে সে কলতান উঠে ; 
বাতাসে বনলত। শিহরি কাপে 
তবে সে মর্মর ফুটে । 
সত্য হ্বন্দরের মধ্যেই আনন্দের সার্থক বিকাশ। তাই কবির কাছে শুনতে 
পাই 'সত্োর যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ তাহাই চরম সৌন্দর্য ।' কবি- 
নমালোচক ম্যাথ্যু আর্নল্ডংএর মতে এই কাব্যই হচ্ছে % ০06151500০৫ 
1166 83067 092 00122010015 560. 01 9001) 2 ০2101515109 05 0102 
123 0: 70020610000) 2750 0096০ 10০20, 
আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের পর প্রমথ চৌধুরী ( বীরবল ), শরৎচন্জ্র 
চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাঁল মজুমদার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি অনেকেই সাহিত্য 
সপ্ঘদ্ষে আলোচন! করেছেন । পাশ্চাত্যের সাহিত্যাদর্শ আমাদের সাহিত্যনায়ক- 
দের মধ্যে সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ চেনার ব্যাপারে ভাবনা ধরিয়ে দেয়। এদের 
মধ্যে কেউ সাহিত্যে আদর্শকে--কেউ বা বাস্তবকে বড়ো করে দেখেছেন। 
কিন্তু সবারই শেষ লক্ষ্য হচ্ছে রসস্থষ্টি। এর জন্তে কেউ রীতি, কেউ ব! শব্দার্থ 
পূর্ণ বাকভজ্ির কথ! বললেন। সাহিত্য মানব জীবনের নানা অন্ভূতির সার্থক 
প্রকাশের বাহন বলে স্বীকৃত হলে! । কেউ প্রত্যক্ষ অন্থভৃতিকে সাহিত্য 
স্থির মূল বলে বলছেন। অপর দিকে পাশ্চাত্য জগতের অনেকে সাহিত্যকে 
জীবনের অভিব্যক্তি-স্ববূপ বলছেন | হাড সন বলেন 416680016 15 ৪ 5162] 
12০0:0 ০0 %1086 1061) 1)856 5661) 11) 1166১ চ1210 0065 10856 
20001210020 ০1 10 71086 01065 138৮5 61088170200. 1510 ৪৮০৪ 
0036 8306065 ০৫6 10 ডা1)101) 17856 0106 125056 10013960196 2150 
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200011776 10051550 101 211 0605. 1615 0805 0130910960109]115 810. 
92016591017 06 1165 00100819006 106010100 02 180%3986. আলোচনা 
প্রসঙ্গে হাড সনের এই কথাগুলি পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি । গুরুত্ববোধে 
দ্বিতীয়বার উদ্ধত হলে! । মানব জীবনের সঙ্গে সাহিত্য ওতঃপ্রে! তভাবে 
জড়িত। কিন্ত যুগ-প্রভাবকে সব সময় স্বীকার করে নিতে হয়। বিশেষ 
যুগ, সে যুগের মানুষ এবং তার যুগোচিত রূপটি সাহিত্যিক আমাদের দামনে 
তুলে ধরেন। তবুও একটি সত্য মেনে নিতে হয়--ত1 এই যে, অনেক সমক্ক 
সাহিত্য-রচন! দেশ কালকে অতিক্রম করে নিজের মহিমা অক্ষুপ্ণ রাখে। 
পৃথিবীর সাহিত্যে বান্মীকি, হোমার, কালিদাস, সেকৃস্ীয়র, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
একথা জোর করে বল! যেতে পারে। এর কারণ দেখাতে গেলে বলতে হয় 
যে মহৎ সাহিত্য কখনও দেশকালে সীমায় আবদ্ধ থাকে না সে দেশকাল 
অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এই ধরনের সাহিত্যে এমন 
একটি সত্য আভাসিত হয়--যার আবেদন সকল দেশে, সকল কালে । এই 
ধরনের সাহিত্যকে আমর! নিত্য-সাহিত্যের পর্ধায়তূক্ত করতে পারি। যুগের 
পরিবর্তন হোক, মানুষের রুচির ও দৃষ্টিভঙ্গির হোঁক-_তবুও এ ধরনের সাহিত্যে 
বা সাছিত্যরসের কোনে। পরিবর্তন নেই। এই সব রচনার মধ্যে এমন 
একটি ভাবধারা প্রবাহিত -যা কেনো কালেই শুকিয়ে ঘায় নি এবং যাবেও 
না। এদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ “সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে বলেন--সাহিত্য 
সর্ব দেশেই এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দ নিকেতন-_ 
চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদুতে মান্য আপন চিরপুরাতন বিরহ বেদনারই 
স্বাদ পেয়ে আনন্দিত । সেই চিরপুরাতনের চিরনৃতনত্ব বহন করছে মানুষের 
সাহিত্য, মাস্থষের শিল্পকল। ।” 

শেষ পর্যস্ত সাহিত্য কি -তাই নিয়ে অনেক বল সত্বেও-নানা সংজ্ঞা 
দেওয়া সত্বেও, সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা নিয়ে আলোচনা! শেষ হয়নি। 
প্রাচীন আলঙ্কারিক বললেন, “রসেই সাহিত্যের সার্থক পরিচয়। কেউ 
অলঙ্কার, কেউ সোন্দর্য, কেউ রীতি, কেউ ধ্বনিকে সাহিত্যের শেষ কথা 
বলে ব্যাখ্যা করলেন। রসের কথাটি চূড়াস্ত রূপ ধরল “বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্» 
শ্লোকটিতে। কাব্য থেকে ঘষে আনন্দ আমরা! লাভ করি-_-তার কথা বলতে গিয়ে 
সাহিত্যদর্পণকাঁর বললেন, 'ব্রহ্ান্বাদ সহোদরঠ । বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য আদর্শে 
সাহিত্য 'হ্ুভাবান্ককারী, হয়েও ত্বভাবাতিরিক্ত' বলে মত প্রকাশ করলেন। 
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আধুনিক কালেও আমাদের রবীন্তরনাথ বললেন “যে প্রকাশ চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য 
হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপ-কে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই 
চেষ্টারই সাছিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি ।, পাশ্চাত্য জগতের 
রসবেতারা কেউ কেউ [1010561012১ 14021515 বা 0:০9816 0800১ কেউ 
বা 10660166560 06 116১ কেউ বা 716855765০৫ 17596107860 
(49151002), কেউ বা 076 2:00: 0010176 01595016 আ10]) হো) 25 
811176 109099617890012 00 0১6 17610 0 259902৯) (00150902), কেউ বা 
€1১০ 518£2500109 05 00০ 1008£152010185 01 19001 £1:001805 401 
0) 150016 6190610173+ (2091:17)১ কেউব। ০1001500 0£ 1165 বললেন । 
সবাই নিজের মতো! করে বললেও প্রত্যেকের বক্তব্যে কোন না কোন ভাবে 
সত্য সুন্দর, আনন্দ প্রভৃতি কথ! আভাগিত হরেছে | রবীন্দ্রনাথ যে অপ্রত্যক্ষ, 
অসীমের কথা বলেছেন-_ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ, তাঁর কথ]! বলতে গিয়েই ৰবলেছেন-- 


00০ £128170, 
[102 11510 0056 26৬61: ৪5 0528. 01 12190 


সাহিত্যের নানা কথা নানা জিজ্ঞাসার ভীড়ে এই কথাটি সবাই মেনে 
নেবেন যে, সাহিত্য মানবজীবন নির্ভর । সেই মানবজীবনের রসরূপ সাহিত্যে 
প্রকাঁশিত। কৃবি-সমালোচক মোহিতলাঁল রস অর্থে ঢ:2:555100 কথাটি 
ব্যবহার করেছেন। 0:০০৪-এর 8০৪65 15 631091655101॥ মত অনুসরণ করেই 
তিনি তার অভিমত প্রকাশ করেছেন । আমর। আগেই বলেছি- মানবজীবনের 
সার্থক অনুভূতির বাজ্ময় প্রকাশই সাহিত্য । রবীন্দ্রনাথ সুদৃঢ় ও সুম্পষ্টভাবে 
বললেন “..-সাহিত্য রসরূপের স্থট্ি। ্ষ্টিমাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ ।" 
বর্তমানকালে আমর সাহিত্যের তথা ৪:৫-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে বসে 
সমাজ ও কালের দিকে দৃষ্টি রেখেই বিচার করতে চাই । বর্তমানযুগ-_বিজ্ঞান ও 
যুক্তি প্রাধান্তের যুগ । সব জিনিসকে বিচার ক'রে তবে যেনে নেওয়াই এ কালের 
নিয়ম । তবুও এ কালের সাহিত্যিকের ওপর “্বর্গটি রচিবাঁর” ভার থাকে বং 
তিনি “মনের মোহের মাধুরী মিশায়ে' ভাবকে রূপায়িত করেন। জীবন খেকে 
দূরে নয়__জীবনের মধ্যে থেকেই-_তার অন্ুভূতিযোগে সাহিত্য বাণীরূপ লাভ 
করে। সাহিত্যের এই রূপই রসবপ। 

নহি তচ্ছ,স্তং কাব্যং কিংচিদস্তীতি। ধ্বন্তালোক (টীকা) 

[ রসহীন কোন কাব্য নেই। ] 
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ধন্তালোকে বল! হয়েছে-_ 
'আলোকার্থা যথ। দীপশিখায়াং যত্ববান জন: । 
তছুপায়তয়া তদ্ধদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥ 

আলোকার্থী লোকের দীপশিখাই জালতে হয়--তবে নে পায় আলো । 
কবির চরম লক্ষ্য রস হলেও তাকে 'কাব্যের শব্দার্থময় কথ বস্ত+ স্পট করতে 
হয়। কবি রস স্যষ্টি করেন_ সহদয় পাঠকের মনে সেই রস সধারিত করার 
সত্ব প্রয়াস তার আছে। কাব্য স্থপ্টির মূলেই সহ্ৃদয় পাঠকের মনে রসসধশর 
করা কবির অন্যতম বড়ো! কাজ। কাব্যে ষে ভাবটি প্রকাশ পায় কবির মনেই 
তার বীজ অঞ্চুরিত হয়েছে। তাঁকে যখন বাইরে দশের সামনে তিনি তুলে 
ধরেন তখন তাঁর লক্ষ্য থাকে মানবহদয় ৷ কবি হৃদয় ও পাঠক হৃদয়--এই ছুয়ের 
সহযোগে কাব্যরস বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। কবি ষে বিশেষ ভাবকে 
কাব্যরূপ দেন তা যদি পাঠকের হৃদয়ে কোনে রসের উদ্রেক না করে--তা হলে 
সামাজিক মনের কাছে সেই কাব্যের মূল্য নেই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন 
“."আমাদের কথ! শ্রোতা ও বক্তা ছুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে ।” 

কবির কাব্য স্থপ্টির মূলে যে ভাবগুলি রয়েছে সেগুলি শুধু কাব্যকে আশ্রয় 
করেই থাকে না-শুধু শিল্পীর সষ্টি পরিচয়েই তাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়-_ 
ঘারা তার রস গ্রহণ করবেন তার্দের হৃদয়ের সঙ্গেও তাদের যোগ রয়েছে । 
ভগবান আলে দিলেন, ফুল দিলেন, ফল দিলেন-_-অর্থাৎ তিনি এদের স্থ্টি 
করলেন এবং তার স্থির আনন্দটুকু গ্রহণ করার জন্ত--তার রস উপভোগ 
করার জন্য এই আলো, ফুল, ফল আমাদের দিলেন। এখানে “্হষ্টি করা” ও 
“দেওয়া” ছু'টিই শ্রষ্টার অভিপ্রেত। কবিও শ্রষ্টা--অপার কাব্যনংসারে তিনিই 
প্রজাপতি ব্রহ্মা । তিনি শ্ষি করেন- স্্র-বস্তর রসধারাও সহদয় সামাজিকে র 
গ্রহণের জন্ত প্রস্তত রাখেন। অনেক সময় তাকে ভোক্তার দিকে দৃষ্টিও রাখতে 
হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে 'পাহিত্যে লেখক যাহার কাছে নিজের লেখাটি 
ধরিতেছে, মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের 
লেখাটিও মিলাইয়া লইতেছে। দাশুরায়ের পাচালী দাশরঘির ঠিক একলার 
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নহে? যে সমাজ সেই পাঁচালী শুনিতেছে তাহার সঙ্গে যোগে এই 
গাচাঁলি রচিত ।' 

'এক' যখন বহুতে পরিণত হয়েছিলেন তখন সেকি শুধু তার নিজের 
আনন্দটুকুর নিজেই আস্বাদ পাবার জন্তে! তাঁর সঙ্গে বুকে আনন্দ দেবার 
মহতী ইচ্ছাও কি তাঁর মধ্যে ছিল না! এই পাবার” ও “দেবার আনন্দ 
শিল্পন্ক্টিতেও বর্তমান । শিল্পী যে প্রেরণায় শিল্পন্থটি করেন তার মধ্যে 
আনন্দবরস আস্বাদন ব্যাপারটি ঘেমন আছে তেমনি ভোক্তার জন্তেও আনন্বরস 
প্রকাশের দ্িকও থাকে। প্রকৃত শিল্পী শিল্পকর্ষের মধ্য দিয়ে নিজেকে 
প্রকাশ করেন। মহত শিল্পে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ঘটবেই । শিল্পী তার শিল্পকর্মে 
আনন্দ উপভোগ করেন। আবার ভোক্তার জন্যেও আনন্দরস জোগান 
দেন। এখন প্রশ্ন এই যে ভোক্তার হৃদয়ে আনন্দ রসোপলব্ধি ঘটানোও 
কি শিল্পীর উপর নির্ভর করে? শিল্পীর ওপর “ম্বর্গটি রচিবার ভার” যেমন 
আছে--ঠিক তেমনি স্বর্গ-স্থষমা অনুভব করার জন্যে মন রচনার ভারও 
কি থাকে? উত্তরে বল। যায়_থাকে ৫ব কি। সহ্ৃদয় পাঠক সাহিত্য 
থেকে ষে আনন্দরন লাভ করে সেই আনন্দের অনুভূতি সাহিত্যের 
অনুশীলনেই সম্ভব হয়। সাহিত্যিক ষর্দি সেই রস প্রতীতি এনে দিতে না 
পারেন তাহলে তাঁর রচনাই ষে ব্যর্থ হয়ে যায়। কেউ যদি বলেন, রস 
গ্রহণ যোগ্যতা যদি পাঠকের না থাকে তা হলে রচন! যত সার্থকই হোক 
না কেন পাঠকের মনে সে কোনো অনুভূতি জোগাতে পারে না-আর 
তাতেই রচনার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে 
পাঠক বলতেও আমর! “রসিক হৃদয়ের কথাই বলছি। অরপিকের কাছে 
রস নিবেদন যাতে করতে না| হয় তার জন্যে বররুচি চতুরাণনের কাছে 
আকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন । রসিক-হৃদয় কবির কাব্যের রস আস্বাদন 
করেন। কবি যে আনন্দ লাভ করেন রমসিক পাঠক সেই আনন্দ লাভ 
করুক-_তাঁও কবির কাম্য । তাঁর কাব্যের মধ্যে এই আশাটি অত্যন্ত নিষ্ঠার 
সঙ্গেই প্রকাশ পাঁয়। রসিক পাঠকের মনকে তিনি আনন্দরস আস্বাদনের জন্য 
প্রস্তত করে তোনেন। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে রচনার মাধ্যমে তথা রচনার রস 
গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবধান অনেকখানি ঘুচে ঘায়। শ্রোতার মন বক্তার বক্তবোর 
দ্বারা গভাবিত হুতে থাকে । কবিহদয় পাঠকহদয়কে তাঁর প্রতিনপ করে 
তোলেন । কবি ষে বিষয়বন্ত অবলম্বন করেন-_তার মধ্যে তার নিজের পরিচয় 
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যেমন আছে -তেমনিই তাতে পাঠকের পরিচয়ও রয়েছে । কবি ও পাঠক 
উভয়েরই পরিচয়ের বাহন--এই সাহিত্য । রাঁমায়ণে বান্মীকিও আছেন, আদর্শ 
পুরুষ রামও আছেন-_সেই সঙ্গে বান্মীকির যুগ ও সর্বযুগের মানুষের ্থুখ-ছুঃখ, 
হ্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতির বিচারও রামায়ণে রয়েছে । আদি 
কবি ষে কাব্য স্থট্টি করেছেন তাতে তার নিজের আনন্দাহ্থভূতির সঙ্গে পাঠক 
হৃদয়ের আনন্দাহুভূতির শুভ সংযোগ ঘটেছে । তার নান! ভাব ও ভাবন৷ 
মিলিয়ে তাকেও যেমন এ মহাকাব্যে পাচ্ছি- তেমনি তিনি যে আদর্শ মান্য 
নিয়ে মান্ষের জন্ত রসকাব্য রচনা করেছেন-_সেই মানুষের জীবনের রূপ- 
রসামুভূতির সার্থক পরিচয়ও কাব্যখানি বহন করে। 


স্্টিক্কৌস্পল £ 

কবিষে কাব্য স্ষ্টি করেন-_-তার রসের উৎপত্তি সামাজিকের হদয়ে। 
কবিও সামাজিক-_পাঠকও সামাজিক । বিশ্বগ্রকৃতি ও মানবজীবন থেকে রসের 
উপাদান সংগৃহীত হয়। কবি তাদের নিজের করে নিয়ে, রঙে রসে অপূর্বতা 
দান করে, দশের রসগ্রাহী করে প্রকাশ করেন । কবি ষে কাব্য সপ্ত করেন-_ 
তাঁর মূল রহস্তটি কি অর্থাৎ কি ভাবে কোন্‌ কৌশলে কাব্য হুট হয়__তা নিয়ে 
প্রাচীনকাল থেকে রসবেতার! পুত্থাহ্থপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। কুস্তক 
শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন “অর্থঃ সহদয়াহলাদকা রি-স্বস্পন্দ 
স্ন্দর১- কাব্যের অর্থটি সহদয়ের আনন্দের কারণ স্বরূপ এবং ( এই অর্থ) 
নিজের ভাবেই স্বন্দর হয়। যে বিষয়টি সামাজিকের কাছে তুলে ধর! 
হবে তা অবশ্যই আহলাদের কারণ হবে। কিন্তু বিষয়টিকে রমণীয় করে 
তোলার কৌশল কি? পাশ্চাত্যের সাহিত্য রসিকের নানাদিক থেকে এই 
€কৌশ্‌লের ব্যাখ্যা করেছেন। প্লেটো শিল্পকলাকে 'সত্যের মুকুর” বলেছেন । 
সেই মুকুরে প্রকৃত সত্য প্রতিফলিত হয়। শিল্পী তার ভেতর দিযে. প্রত্যক্ষ 
সত্যকে সবার সামনে তুলে ধরেন। সত্যের রূপালেখ্য ঘে শিল্পকলার একটি 
বৈশিষ্ট্য তা অস্বীকার কর! হয় না। কিন্তু সাহিত্যের সতর্ণ যেমনি আছ 
€তেমনি এসো” রূপে আমাদের সামনে ধরা দেয় না। তাইতো প্লেটোর 
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সত্য--প্রশ্থীতীত সাহিত্য-সত্য হ'ল নাঁ। প্রেটো £0) বলতে 20:81 
2০0,-এর কথ! বললেও বাস্তবের ধথাষথ রূপায়ণ সাহিত্যের সত্য রূপে অকুঠ 
স্বীকৃতি পায়নি । সাহিত্যে -ধার] বস্তবাদী তারা তো প্লেটোর সত্যকে মানলেও 
আর্ট ও নীতিকে পরম্পরসাপেক্ষ বলে মানেন নি। আর্টের ম্বাধীনতাই 
তাদের প্রধান বক্তব্য । তাদের সত্য-সচেতনতা৷ তার নগ্ন প্রকাশের দাবী 
জানায়। সাহিত্য-স্থতির মূলে এই উপায়টি সর্বজনস্বীকূত নয়। 

কবি ঘা সৃষ্টি করেন--তার সত্য প্রধানত তার চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতির 
ওপর নির্ভর করে। কবি ঘা দেখেন--তাকে কল্পনার রঙে রসে হুন্বর ক'রে 
প্রকাশ করেন। দেখার ফলে তার মধ্যে কতকগুলি 100886-এর স্যঠি হয় । 
কল্পনার আনন্দষোগে তাই আর্ট-রপ লাভ করে। কবি নিজে থেকেই 
কোনো ভাব বা বাস্তবকে যে রূপায়িত করতে অগ্রসর ছন--তা৷ নয়। নান। 
10798 তার জীবনে যে জিজ্ঞাস! জাগায় - তাকেই ভাব ও ভাবনার উপাদান 
উপকরণে তিনি রচনা করেন । বস্তসত্য থেকে কবির মনে ভাবের উদ্দ্েক হয়। 
সেই ভাবোত্রিক্ত সত্য যখন কাব্যে প্রতিফলিত হয় তখন বস্ত-সত্য ভাব- 
সত্যবপ লাভ করে। বস্ত-সত্যের রূপ কবির মানসলোকে কখনও প্রতাক্ষ 
দেখার মাধ্যমে কখনো বা পরোক্ষ দেখা বা শোনার মাধ্যমে প্রতিফলিত 
হয়। ৪10০৬ ৬15102-এর সত্য এবং ৪110৬ (071818120-এন সত্য 
এই ধরনের ব্যাপার । আবার কখনও দেখতে পাই অপ্রত্যক্ষ সত্য বিশুদ্ধ 
কল্পলোকেই রসরূপ লাভ করে। নবান্তবে কোথাও তাকে পাইনে। 
একমাত্র মানবজীবনের একটি উপলব্ধির অস্তিত্ব থেকেই তার অপূর্ব রূপ 
প্রতি! লাভ করে। সে রূপ নিত্যকালের--তাকে পুরানোও বলিনা নতুনও 
বলিনা সে “চিরাপুরাতন? হয়েও “নিত্য নৃতন' । কবির শিল্পকর্মে এই ধরণের 
স্ষ্টি “কোটিতে গোটিক' মেলে। মেঘদূত কাব্য তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন । কাবাটি 
ভাবও ভাবনা সমৃদ্ধ । কোথায় সে অলকা আর কোথায় নে রামগিরি ! 
ভূগোলে একটির পরিচয় পাওয়া গেলেও ছু'টিই কবির মানস লোকের চিহ্নিত 
স্কান। '£ই ছুঃয়ের বিরাট বিচ্ছেদের ব্যবধানের হাঁকল্পে মেঘের সেতু রচিত 
হুয়। বর্ধার দিনে কোনে! নারীর সঙ্গে ছুঃসহ বিচ্ছেদ্দের গুরুভারের অন্থভৃতির 
আনন্দময় প্রকাশ এই মেঘদূত কাব্য। কবি যে ভাব-সত্যটিকে পাঠকের 
সামনে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে মানবমনের নিত্যকালের বিচ্ছেদ বিরহ সত্যের 
আবেদনটিই মূখ্য । তাও বিরহের অনুলিপি মাত্র হয়নি--তাকে পূর্ণতা দান 
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করবার জন্তে কবি কালিদাস নিত্যকালের সকল বিরহীর মনের প্রতীকন্বরূপ 
বিরহীর ও বিরহানুভূতির রসালেখ্য অস্কন করেছেন। 
পূর্ণতর শিল্পরূপ দেবার জন্যে মানস ব্যাপারটির সঙ্গে অন্তান্ত কয়েকটি কৌশলও 

রয়েছে। ভাব-সত্যকে রূপ দিতে গেলে তার প্রকাশভঙ্গিটিও স্ট্ি-কৌশলের 
অঙ্গীভূত করে নিতে হয়। সার্থক অর্থযুক্ত শব্দ প্রয়োগের ছারা বাক্য নির্মাণ__ 
উপযুক্ত ভাবে ও ভঙ্গীতে তাকে প্রকাশ করা--এবং তার জন্টে বাস্তবে ঘ! 
পাঁওয়৷ গেল তাকে বাঁড়িয়ে তোলা, অনেক কিছুকে অনাবশ্তটকবোধে বাদ 
দেওয়া এমন কি শিল্পন্যির প্রয়োজনে কিছুট। পরিবর্তন কর প্রভৃতি দ্বারা 
কাব্য সার্থকরূপ লাভ করতে পারে। শিল্পী কখনও বনস্তসত্যের যথাষথ অনুকরণ 
করেন না। বস্তর গভীরে যে ভাবটি রয়েছে তাকেই তিনি রূপ দান 
করেন। লৌকিক বিষয় ও ভাবকে আদর্শ রসঘন রূপ দেওয়া_-তাকে আনন্দ- 
সমৃদ্ধ করে তোলাই শিল্পীর প্রধান কাঁজ। কবির অক্ষমতা বলতে কি বোঝায় 
সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ক্রোচ (0:০০) যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি 
বলেছিলেন আচার্ধ অতুলচন্ত্র গুপ্ত তার কাব্য জিজ্ঞাসায় তা উদ্ধত করেছেন। 
বস্তসত্যের অন্তনিহিত ভাবটিকে রসরূপ দান করতে না পাঁরাতেই কবির 
অক্ষমতা প্রকাশ পায়। ক্রোচ কবির অক্ষমতা৷ কোথায় এই প্রশ্ন তুলে তার 
উত্তরে বলেন-__ 

+৮0710০ 10051020106 5০91176  021:0100121 02.3510109 118 006 
11610 0: 10010021) 7029510107১ 95012010105 11) 006 10009100)01505] 2180 
6062] 25190101099 021:019] 280 01500100176 106915 17, 01) 10691 
ড/1)1018 9517711 00170700952 01)217 11) 19210100185 ২ ৬৬1) ৪0 016 0100০ 
ড/25 21190. 10)58799,5165 01 1106811210857, 001 0০০61০ 10621129002 
15 1701 ৪. 2015010115 21100211151)172101 006 21910100170 19217626128 0101), 
17 51005 ০0৫6 1101) ০ [9255 17010 0৫090010903 €07001010 0০0 016 
961:21)165 0৫ 00062100919 6101), 

লৌকিক ভাবকে রসরূপ দান করতে ন। পারার জন্যে কবি নিজেও 70০ 
ঢ2০০61০ 105 € কাব্যানন্দ ) অঙ্গছভব করতে পারেন ন। এবং সে কারণে অন্যের 
মধ্যেও তা সঞ্চার করতে সমর্থ হন ন।। 

বাক্য রপাত্মক হলেই তা শ্রেষ্ঠ কাব্য হবে--একথাটি ভারতীয় 
আলঙ্কারিকের হলেও সব দেশের শিল্পরসিকর1 সাহিত্য সহদ্ধে এই 
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759 বা৷ ভাবাদর্শ মেনে নিয়েছেন । লৌকিক সত্যই হ্ৃষ্টিকৌশলের সবার 
সাহিত্য-সত্যে বা আর্ট-সত্যে রূপান্তরিত হয়। বস্তর অন্তনিহিত ভাবটি 
শিল্পী নিজে উপলন্ধি করেন তারপর তাকে দশের জন্যই শিল্পন্ধপ দান 
করেন। বস্তর ভাবটি আগে তার মনের মুকুরে প্রতিবিদ্িত হয়--পরে দশের 
মনের কাছে সেই ভাব রসের আবেদন নিয়ে আসে। প্রথম ঘে মানস 
ব্যাপারটি লক্ষ্য করি ত৷ ব্যক্তিগত--শিল্প সেই ব্যক্তিগত ব্যাপ্ারটিকে 
সাধারণের করে তোলে । এই জন্তেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত সাহিত্য ও ললিত 
কল। সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন--'ভাবকে নিজের করিয়। সকলের কর! 
ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিত কল! ।” 

বাস্তবজগতের সুখ দুঃখের ভাব ও ভাঁবনা--সবই ব্যক্তিগত ব্যাপার । কবি 
এই ব্যক্তিগত লৌকিক ব্যাপারকে ঘখন অলৌকিক রসরূপ দান করেন 
তখন তার আবেদন ব্যক্তিগত সীম] ছাড়িয়ে যায়। মানুষ যে কাব্যে নিজের 
ছবি দেখে সে কোন্‌ ছবি! সেকি তাব হুবহু প্রতিকৃতি? কাব্যের মান্থষটি 
বাস্তবের মানুষের ঘথাষথ অনুরূতি নয়। কাব্যে কবি যে চরিজ্রকে ভাবরস 
মগ্ডিত করে আঁকেন তারই মধ্যে সাধারণ মানুষ নিজেকে দেখতে পায়। সে 
কি-_কি তার সম্ভাব্য বপ--কোথায় তার পরিণতি-তার পরিচয় রয়েছে 
কবির স্ষ্টিতে । এই কবি-স্থট্ি কবি ও সাধারণ পাঠকের মধ্যে একটি সম্পক 
গ'ড়ে তোলে । কবির স্্টিতে শুধু কবিরই একমাত্র অধিকার নয় তাতে 
পাঠকেরও অধিকার থাকে । ছুই জনের প্রায় সমান অধিকারই থাকে, 


পাঠকের মনে হবে__ 
পরশ্য ন পরশ্তেতি 


মমেতি ন মমেতি চ। 
তদান্বাদে বিভাবাদেঃ 
পরিচ্ছেদে! ন বিচ্যতে ।-_সাহিত্যদর্পণ 
কাব্যের পরিচয় পরের হয়েও পরের নয়। আমার হয়েও আমার নয়। এই 
ভাবেই ঘার আস্বাদ ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদেই পরিচ্ছিন্ন থাকে ন|। লৌকিক ভাবকে 
অতিক্রম ক'রে কবি ষে কাব্যরূপ দেবার প্রয়াম পান--বিভাব-অন্ভাবাদির 
মধ্যে দিয়ে সেই ভাব ঘখন সহৃদয় পাঠকের কাছে রসের আবেদন ৃষ্টি করে--_ 
পাঠক ঘখন সেই রসের আবেদনে সাড়া দেয়--তখনই ভাবের সাধারণীকরণ 
ঘটে। লৌকিক ভাবের গণ্ডি কাটাতে না পারলে কাব্য রসের আস্বাদ পাওয়া 


ঙ 
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সম্ভব নয়--সেই জন্তেই কাব্যরম হৃত্তি করাও সম্ভব হয়না। কবি 
থে ছুঃখের ভাবটি প্রকাশ করেন সেই ছুঃখ ঘদি কবিকেই আচ্ছন্র 
করে রাখত তাহলে তিনি কখনও শোকভাব তথ! করুপরস স্থত্টি করতে 
পারতেন না। শোকভাবটি কবির হৃদয়ের সহান্ৃভূতি-যোগে অপূর্ব রসরূপ 
লাভ করে। ক্রোধ ব! ছুঃখ যদি কবির ব্যক্তিগত হয় তাহলে কবির পক্ষে কাব্যে 
তাকে প্রকাশ কর! সম্ভব হয় না। লৌকিক জগতের ৃখছুঃখ কবির চিতে যে 
ভাবরূপ লাভ করে তাকেই তিনি কাব্যে প্রকাশ করেন। বাইরের জগৎ থেকে 
কবির এই মানস জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা । কবি তাঁর জগতের কথা সাধারণের 
নিকট তুলে ধরেন। প্রকাশ-ব্যাকুলতাঁতেই কাব্যের স্থপ্টি। রবীন্দ্রনাথের মতে 
মানুষের ধর্মই হচ্ছে নিজের ভাবকে.অন্তের মধ্যে সঞ্চারিত করা । সেচায় 
নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিতে । মাহুষের মধ্যেই মান্থুষ নিজেকে বীচিয়ে রাখতে 
চায়। মানুষের এই যে অমরতার আকুলতা--এই থেকেই শিল্পের জন্ম হল। 
কবি বাইরের জিনিসকে নিজের করে নিয়ে তাকে আবার বাইরে প্রকাশ 
করবার জণ্তেই গ'ড়ে গেলেন। এই গ'ড়ে তোল! জিনিসটাই সাহিত্য। এর 
মধ্যে কবির ব্যক্তি-জীবনের ছাপও থাকে । আগেই বলেছি, কবির সৃষ্টি 
প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয়। সাহিত্যিক তো বিবৃতি দিতে বসেননি--য়ে 
দায় যদি কারও থাকে তো সাংবাদিকেরই আছে। কবি বাস্তবের জীবনের 
চেয়েও “অধিকতর সত্য” একটি সমগ্র জীবন গড়ে তোলেন। এই অসাধা- 
সাধনে কল্পনা, মানবতাবোধ-_কবির সহায় থাকে। 

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কবিকে তো সাধরণের রুচি ও চাহিদার দিকেও 
লক্ষ্য রাখতে হবে। কবিযে সে লক্ষ্য একেবারেই রাখেননা তা আমরা 
বলিন।। কিন্তু কবি নিজের রসবোধ, রুচিবোধ দিয়ে স্থান-কাঁল-পাত্রের 
রসবোধ, রুচিবোধকে নিজের মতো৷ করে গ'ড়ে তুলতে প্রয়া্ পান। যুগধর্ম, 
যুগচিত্বকে তিনি অস্বীকার করেন না। তার রচনায় তার পরিচয় সার্থকভাবে 
বিধৃত থাকে । কিন্ত তিনি যখন সেই যুগচিত্তের দাবী মিটিয়েও-__বিশেষ কাল 
ও বিশেষ স্থানের সীমা! অতিক্রম করে চিরকালের মানুষের দাবী মেটাতে 
পারেন তখনই তার রচন! সার্থক হয়ে ওঠে। তাইত রবীন্দ্রনাথ ওন্‌ কুইক্সট্‌, 
রবিনসন ক্রুশোর অকুষ্ঠ প্রশংসা! করেছেন। কালিদাস, সেকস্পীয়র, রবীন্দ্রনাথের 
আনন্দ উপলব্ধি ও তার প্রকাশ আজ বিশ্বসাহিত্য ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিক! 
গ্রহণ করেছে। তীর ব্যক্তিগত-জীবনের সীমা অতিক্রম করে নিজেদের আশা! 
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আকাঙ্ষাকে সকল কালের সকল মানুষের আশা আকাজ্ষার সঙ্গে অপূর্ব 
প্রতিভাবলে এক ক'রে দিয়েছেন । কবি ও কাব্যের এইখানেই প্রকৃত পরিচয় 
তথ৷ শ্রেষ্ঠ পরিচন়্ নিহিত। সাহিত্য তখনই বিশ্বসাহিত্যেক্রপে পরিগণিত 
ছয়। দেশ কালের সীম! অতিক্রম করে সর্বকালের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত 
করে দেওয়াতেই কবি ও কাব্যের চরম সার্থকতা । কালিদাসের কাব্য-নাটক 
সেকৃস্পীয়রের নাটক, রবীন্দ্রসাহিত্য তারই উজ্জল নিদর্শন । নিত্যকালের 
মানব মনের মধ্যেই তার! সার্থক ভাবে প্রতিষ্ঠিত । 


সাহিভ্যেল অবলম্বন শু উপকল্পণ 2 

আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কবি যে কাব্য স্ত্ি করেন তার 
অবলম্বন ও উপকরণ কি? কোন বিষয়বস্তর উপর নির্ভর করে-_কোন অবলম্বন- 
নির্ভরতায় কবি কাব্য রচনায় মনোযোগী হন ! যে শিল্পী প্রতিমা! গড়তে যান 
তার প্রধান উপকরণ বলতে স্থুলদৃষ্টিতে আমর! দেখি কাঠ, খড়, মাটি, রও 
প্রভৃতি । এই সব উপকরণের দ্বার! শিল্পী প্রতিম। গড়েন । নরনারীর জীবনেও 
পারস্পরিক আকর্ষণের প্রেরণায়--উভয়কেই নান! বিষয়ের, নান ভঙ্গির আশ্রয় 
গ্রহণ করতে হয়। বিয়ের দিনে নহবতে বাশী বাজে-_বিয়ে বাড়িতে নানা 
আচাঁর অনুষ্ঠান পাঁলন কর! হয়, বর কনেকেও নান! বিধি বিধানের: পথ বেয়ে 
চলতে হয়। বিবাহ বাসরে কন্যাসম্প্রদান হ'ল-_পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন-_ 
মালা বদল হ'ল- আমর] জানলাম বিয়ে হ'ল। কিন্তু এই যে আহুষঙ্ষিক 
ব্যাপারগুলি এর! একটি সম্পূর্ণ আলাদা ভাবের কারণস্বরূপ হয়। কাঠ, খড়, 
মাটি, রঙ-_-এদের নাম প্রতিম! নয়-_এদের সমবায়েও প্রতিম! নয়। নরনারী 
জীবনের বিভিন্ন বিষয় ব। ভঙ্গি ও তাদের আকর্ষণের ফলস্বরূপ যে প্রেম--তাঁও 
নয়--অন্যদিকে সমগ্র ভাবেও তাদের প্রেম বল! হয় না। বিয়ের ব্যাপারে যে 
বিভিন্ন বিষয়গুলি উল্লেখ করেছি তারাও আলাদাভাবে বা! সমগ্রতাবে বিয়ের 
ফলব্বরূপ নয়। প্রাতম! গড়তে প্রয়োজন হয়েছে শিল্পকৌশলের, প্রয়োজন 
হয়েছে শিল্পী-হৃদয় সংযোগের | নরনারী জীবনেও বিষয় ব৷ ভঙ্গির উধ্বে নিষ্ঠা ও 
সাধনার প্রয়োজন সবার চেয়ে বড়ো । বিয়ের ব্যাপারে বদ্ধন-স্বীকৃতির জন্য বর- 
কনের হৃদয় প্রদ্ধতির প্রয়োজন বাইরের অন্ান্ত বিধি-বিধানের অনেক ওপরে। 
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্রীতিমা-রচত্িতা শিল্পীর কথাই ধরা হাঁক । কাঠ, খড়, কাদামাটি, রঙ নিয়ে 
তার রচনা গুরু হ'ল--একটি বিশেষ ভাবের রূপায়ণ ঘটল তার রচনার মধ্যে। 
গ্রতিমাকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার মূলের হুল উপকরণগুলি ছাঁড় আরও কয়েকটি 
উপাদান রয়েছে-_শিল্পীর রচনা! কৌশল, শিল্পীর শ্বপ্ন-সাঁধনাঁর সার্থকতা এবং 
রচনার মধ্যে দিয়ে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ । মুতি রচন! করার স্থুল উপাদানরূপে 
কাঠ, খড়, মাটি, রঙ-এর মূল্য আছে। কিন্ত প্রতিমার পরিচয় তাদের মধ্যে 
নয়। সব মিলিয়ে যেটা প্রকাশ পেল তাকে দেখতে গিয়ে কেউ কাঁঠ, খড়, 
মাঁটি, রঙ-এর বিশ্লেষণ করতে বসেন না । রচনার মধ্যে শিল্পীর রচনা-কৌশলকে, 
তাঁর তন্ময়তাকে, তার হ্ন্দর স্থষ্টিকে সবাই দেখেন__-সবাই আনন্দলাভ করেন । 
শিল্পীর কৃতিত্ব সেইখানেই । তিনিও চেয়েছেন রসিক হৃদয়কে আকর্ষণ করতে । 
নিজের স্ষ্টির আনন্দটুকু তিনি সকলের মধ্যে বিতরণ করতে চান। শিল্পীর 
রচনার ফলকথা হ'ল আনন্দরসান্বাদন। আমরা আগেই আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলেছি-_-এই আন্বাদন ক্রিয়াটি শিল্পী ও শিল্পরসগ্রহীতা-__ছুজনেরই ব্যাপাঁর। 
অষ্টা কষ্টির আনন্দ উপভোগ করেন- সবাইকে দিয়ে উপভোগও করাঁন। 

সাহিত্যও এই শিল্পেরই একটি প্রধান ধারা । এর মধ্যে মানষ নিজেকে 
জানান দিয়েছে__নিজেকে জেনেছে । সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন তার ভাষ]। 
শব্দার্থময় ভাষা এবং তার গুণ রীতি ছন্দ অলংকার প্রস্ৃতি সাহিত্য সৃষ্টির মূলে 
রয়েছে। সাহিত্য রচনায় এদের বাঁদ দিলে চলে না। আঁলঙ্কারিকের! 
রসকে সাহিত্যের যে প্রধান ও শেষ কথ। বলে ঘোষণা করলেন--সেই রস- 
প্রকাশের মূলেই এই উপাদানগুলি অনিবার্ধ ও অনন্বীকার্ধভাবে বিরাজ করে। 
তারা আছে বলেই রসপ্রকাঁশ স্জব। 

আচার্য অভুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন-__“কাব্যের লক্ষ্য রস £ শব, বাঁচ্য, রীতি, 
অলংকার. ছন্দ তার উপায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য উপায়ের ষে বিশ্লেষণ, সে 
হচ্ছে বুদ্ধির কাব্য পরীক্ষার বিশ্লেষণ। কবির কাব্য স্টিতে ও সহদয়ের 
কাব্যের আস্বাদে, রস ছাড়! এসব উপায়ের স্বতন্ত্র পরিকল্পন! কি আস্বাদন নেই। 
কারণ, কাব্যের বাঁচ্য, রীতি, ছন্দ, অলংকাঁর-_এই সব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু একত্র 
হয়ে কাব্যের রসকে সৃষ্টি করে না। রসই নিজেকে মূর্ত ক'রে তোঁল!র আবেগে 
কাব্যের এই সব অঙ্গের হৃষ্ি করে।, 

সাহিত্য হৃষ্টিতে এই উপাদানগুলিকে অস্বীকার কর] সম্ভব নয়। হখন 
সাছিত্যিকের রচনা-কৌশলের কথা বলি তখন এই উপাদানের ব্যাপার আমরা 
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এড়িয়ে যেতে পারি না । বস্ত এবং স্তর রস-গ্রকাশের কৌশল--সেই সঙ্গে 
ভাৰ উদ্রেককারী উপকরণগুলি অবলম্বনেই সাছিত) গড়ে ওঠে । বিয়ম্ববস্ব কি 
এবং কিভাবে তাকে প্রয়োগ কর! যায়--সেদিকে সাহিত্যিককে লক্ষ্য ঝাখতে 
হয়। তবে বিষয়বস্ত ও উপায়ের দিকে লক্ষ্য রাখলেই সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ 
করে না--কবির মনটিও সেই সঙ্গে ঘোগ করে দিতে হয়। বাইরের জগৎ 
থেকে কবি ঘে অভিজ্ঞত| অর্জন করেন তাকেই তিনি নাহিত্ের মধ্যে দিয়ে 
প্রকাশ ক'রে দশের মনের কাছে এগিয়ে দেন। সেখানে তার কামন1-_ 
'আমার এ ভাব-প্রকাশ দশের দ্বার অনুভূত হোক । 

সাহিত্য স্যপ্টির মূলে ষে নান। উপকরণের কথা বল! হয় ত৷ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
আলোচনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত বলেছেন--হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে 
নাঁজসরগ্রাম অনেক লাগে ।? 

'পুরুষ মানুষের অফিসের কাপড় সাঁদীসিধা-_-তাহা যতই বাহুল্যবজিত হয় 
ততই কাজের উপযোগী হয় । মেয়েদের বেশভূষা, লঙ্জীশরম, ভাবভঙ্গি সমস্ত 
সভ্যনমাজেই প্রচলিত ।**", 

'সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, ্ধপকের, 
ছন্দের আভাসের ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন বিজ্ঞানের মতো 
নিরলংকার হইলে চলে না।, 

ভাবের উদ্রেকের জন্তে রবীন্দ্রনাথ-উক্ত রূপক, অলংকার, ছন্দ প্রতৃতির 
প্রয়োজন। অনেকে এই উপকরণগুলিকেই প্রীধান্ত দেন, আবার কেউ কেউ 
গড়ে তোলার কৌশলকেই প্রাধান্ত দেন। আমাদের মনে হয়, এই ছু'টিও 
কাব্যের প্রধান উপকরণ। এদের সংধোগেই কাব্যের সার্থক রসপ্রকাশ ঘটে। 

সাহিত্যিক সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে যে ভাবকে প্রকাশ করেন তার মূল 
আঁকাশে নয়-_-আমাঁদের এই ধূলার ধরণীতে। দেশ কাল সমাজ ও সামাজিক- 
মন সাহিত্যের অবলম্বন। এই পৃথিবীর ওপর এদের নিয়ে প্রতিনিয়ত যে 
স্ুখ-দুঃখ-বেদনার সংঘাত দেখ! দিচ্ছে সাহিত্যে তারই প্রকাশ কি ঘটছে না! 
কাজেই দেশকাল সমাজ ইত্যাদিকেও সাহিত্যের অবলম্বন বলে স্বীকার করে 
নিতে হয়। 

রবীন্দ্রনাথ চিত্র ও সংগীতকে সাহিতোোর প্রধান উপকরণ বলেছেন। তার 
মতে “চিত্র ভাবকে আকার থেয় এবং সংগীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র 
দেহ এবং সংগীত প্রাণ । ভাব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে অলংকরণ বৈশিষ্ট্ে আর 
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অসামান্য হয়ে ওঠে সংগীতের দ্বারা। . এই চিত্র ও সংগীতের মধ্যে আমরা 
মানবমনের বিচিত্র গতির সন্ধান পাই। শিল্পী যে চিত্র রচনা করেন-_ 
থে সংগীত-লোক স্যট্টি করেন- তার মধ্যেও এই পৃথিবীর মানব মনের 
স্থখ-্ছুখ বোনার বাণীরূপ লক্ষ্য করি। সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ মানবহদয় ও 
সানবচরিত্রকে সাহিত্যের বিষয় বলে ঘোষণা করেছেন । 

মানুষ জন্মগ্রহণ করে ; মান্য মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়। প্রাণম্পন্দন ধার 
আছে তিনিই বেঁচে আছেন--ধার নেই তিনি মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছেন 
বলে আমাদের সাধারণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু গ্র/ণম্পন্দন থাকলে যে বাঁচা 
তা ছাড়াও এ জগতে মানুষ অন্য রকমেও বেঁচে থাকতে চায়। মানুষের 
শরিচয়ও এই শেষোক্ত ধরনের বেঁচে থাকার ওপরেই নির্ভর করে। মাহ্থষ 
দেহ নিয়ে বেচে থাকে-__আবার মন থেকে মনেও মানুষ বেঁচে থাকে । মৃত্যু এসে 
ঘখন হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে ষায় তখন দেহ নিয়ে বেচে থাকার মেয়াদ 
ফ্করোয় । কিন্তু ধারা তাদের বিশেষ পরিচয় নিয়ে মান্থষের মনে বেঁচে "থাঁকেন-_ 
মৃত্যু তাদের অমরত্ব ঘোচাতে পারে না। তাদের মরণজয়ী প্রতিভা-মৃত্যুর 
পরেও তাদের মান্থষের মনে মনে বাচিয়ে রাখে | “মানুষের হদয় মাছষের হৃদয়ের 
ষধ্যেঁ অমরতা৷ দাবী করে। এই মানুষ এই সংসারে ঘদি নাও থাকে তবুও 
একটি কোনো বিশেষত্ের জন্য নিশ্চয় সে অন্য মাহুষের হৃদয়ে স্থান পাঁবে। 
প্রকাঁশের তাগিদ, নিজের মনের ভাবটি সকলের কাছে জানাঁবাঁর প্রেরণা প্রভৃতি 
শিল্পীমনকে লীলাঁচঞ্চল করে তোলে। মাহুষের এই সব ভাব ও ভাঁবন! নিয়ে 
শিল্পী শিল্প রচনা করেন। নিজেকে প্রকাশ করার বাকুলতায়-_সবার মনে 
নিজেকে চিরস্থায়ী করে রাখার চেষ্টায় মানুষের উপায় উদ্ভাবনের ভাবনা- 
চিন্তার আর শেষ নেই। 

এই ষে ভাবন দেখ! দিল তার প্রকাশের ছু'টি পথ খোলা । একটি জ্ঞানের 
পথ-_অন্যটি ভাবের পথ। জান ও ভাবের প্রসে রবীন্দ্রনাথ তার "সাহিত্য" 
গ্রন্থের “সাহিত্যের সামগ্রী নামক প্রবন্ধে বলেন, “যাহা জানের কথা তাহা 
প্রচার হইয়া গেলেই শেষ হুইয়| যায়।: "কিন্তু হৃদয় ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা 
পুরাতন হয় মা । কবির মতে নিছক জ্ঞানের বিষয় একবার জানলেই আর 
জানতে হয় না। একবার জেনে গেলেই সে একেবারে পুরানে! হয়ে যায়। স্ব 
পূর্বদিকে ওঠে পশ্চিমদিকে অন্ত বায়? প্রভৃতি কথা জানার ব্যাপারে বেশি মাথা 
ঘামাতে হয় না। কিন্তু ভাবের কথ! পুরানো হয় না। ঘতই তাকে জানতে চাই 
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ততই সে নতুন ভাবে নিজেকে আমাদের কাছে জানান দেয় । অনেক দিনের 
পুরানো অচ্ভূতি আমাদের মনকে আরও বেশি করে আকর্ষণ করে। তাই 
মেঘদত কাব্য আমাদের কাছে পুরানো! হয়না । সেক্সপীয়রের নাটক আজও 
আমাদের পমভাবে রস দ্বান করে। বঙ্ষিমচন্দ্র-রবীন্্নাথ-শরৎচজ্জের রচন! 
আজও আমাদের মনকে অনেকখানি অধিকার করে আছে। মান্থষের মনে 
চিরস্থায়িত্বের আকাঙ্ষায় সাহিত্যিক এই ভাবের পথেই ধাত্রা শুরু করেন। 
কাব্য-কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিক রস 
বিতরণ করেন। প্রবন্ধও অনেক সময় তত্ব-গম্ভীর ন। হয়ে রসপ্রধান হয়ে ওঠে । 
'তাই “সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয় । তাই তো 
কবি প্রাকৃত-সত্যের ব৷ বস্তসত্যের ভিতিতেই সম্ভাব্য-সত্য বা সাহিত্য-সত্যকে 
রূপায়িত করেন। কবির সত্য জ্ঞানের সত্য নয়--ভাবের সত্য। বৈজ্ঞানিক বা 
নৈয়ায়িকের মতো কবি কোনে কিছু প্রমাণ করতে বসেন না। তিনি ভাঁব- 
সতাকে সাধারণের সামনে তুলে ধরেন। 
এই ভাব-সত্যকে প্রকাশ করার জন্য নান! উপায় উপকরণ দরকার । 
তার মধ্যে প্রধান যেগুলি-_-তা হচ্ছে বস্ত সত্য এবং প্রকাশ কৌশল । “ভাবের 
কথাকে সঞ্চার করার জন্তে বিষয় বস্ত গ্রহণ করা__তাঁকে কলা-কৌশলে 
উপস্থাপিত ও প্রকাশ করার কথ! আমরা পূর্বে আলোচন1 করেছি । সাহিত্যিক 
যা রচনা! করেন তাঁর মধ্যেই তার পরিচয় থাকে । রবীন্দ্রনাথের মতে**** 
রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাচিয়৷ থাকে -- ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের 
মধ্যে নহে।' রচনায় ভাব ও বিষয় দুইই থাকবে। কিন্তু এ ছু'টিই তো 
রচনা নয়__-ওদের নিয়ে ষে উপায়ে লেখক অভিনব কিছু স্যাষ্টি করলেন-- 
তাঁকেই রচন। বলি। বিষয় ও ভাব সবসাধারণের মধ্যে রয়েছে-_-“কিস্তু তাহাকে 
বিশেষ মৃত্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়্- 
রচনাই কবির কীতি।, 
কবির অন্তরের কাঁমনাটি রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার' কবিতায় সার্থকভাবে 

প্রকাশ পেয়েছে । কবি বলছেন-- 

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি 

বাজাই বসিয়! প্রাণ মন খুলি, 

পুম্পের মতে সঙ্গী তগুলি 

ফুটাই আকাশভালে। 
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অস্তর হ'তে আহরি বচন 
আনন্দলোক করি বিরচন 
গীত রসধারা করি সিঞ্চন 
সংসার ধূলিজালে ! 
ঞ নং শী 
স্থখহাঁসি আরো! হবে উজ্জ্বল 
স্থন্দর হবে নয়নের জল, 
সেই সধামাখ! বাঁসগৃহতল 
আরও আপনার হবে। 
না সা নি 
না পারে বুঝিতে আপনি না বুঝে 
মাস্ষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে 
কোকিল যেমন পঞ্চমে কৃজে-_ 
মাগিছে তেমনি স্থর, 
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকৃলতা, 
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা, 
বিদায়ের আগে ছু'চারিটি কথা 
রেখে ঘাব সুমধুর | 
জগৎ সংসারে ষাঁকিছু কবি হৃদয়ের কাছে ধর] পড়লে! তাকেই তিনি 
তার কাব্যের বিষয়বস্ত স্বরূপ গ্রহণ করে তাদের ভাবরূপকে নিজের করে 
নিয়ে তারপর তাকে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। যা! আছে-- তার উপর 
আর একটু রঙ চড়িয়ে-_বিশ্বের যে সঙ্গীত ধ্বনিত হয় তার মধ্যে আরও স্থুর-্্ 
আরও প্রাণ দিয়ে কবি পূর্ণ ক'রে দেন। এইখাঁনেই কবির সার্থকতা । কবি 
সামাজিক মাঙ্গষ ; কিন্তু যখন তিনি রস স্থটি করেন, সেখানে তার সামাজিক 
পরিচয় গৌণ হয়ে পড়ে। 
ষে সম্পদময় ভাবের কথা বল। হলো! তাতেই শুধু চলবে না । পাঠকের মনে 
তাকে সঞ্চার করে দিতে হবে । কবি এই সঞ্চার-ক্রিয়ার বারা ভাবকে বিশেষ- 
ভাঁবে নিজের করে তোলেন এবং পরেই তাঁকে আবার সাধারণের জন্য বূপায়িত 
করেন। এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ সুন্দর করে বললেন-_-“ভাবকে নিজের করিয়। 
সকলের কর! ইহাই সাহিত্য,__ইহাই ললিত কলা।' এই ভাবের বিষয়কেই 
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শব্বার্থমর কথা-বস্তর মাধ্যমে প্রাণের রঙে রসে রাঙিয়ে কবি আনন্দলোৌক রচন। 
করেন । এই রচনার উপা্ধান রূপে রয়েছে দ্বেশ, কাল, মানব সমাজ, মানব মন 
ও তার নানা ভাব। যে.শবার্থপূর্ণ বাক্য তিনি প্রয়োগ করেন, সেখানেও গুণ, 
রীতি, ছন্দ, অলংকা প্রভৃতি আছে। এক কথায় কবির রচন। সমগ্র বিশ্বের 
দিকে হাত বাড়িয়ে আছে । সব কিছুর ভেতরই তিনি স্থ্টি রহস্যের মাধুর্ধ 
খুঁজে পান। কবি ঘ সৃষ্টি করেন তা বিশেষ ধুগ্কে, যুগের মাঙ্থষকে কেন্দ্র 
ক'রে গড়ে উঠলেও শেষ পর্স্ত সেই যুগাতিশয়ী সাহিত্য যুগকে অতিক্রম করে 
যায়। বিভিন্ন যুগের মানুষের মনের কাছে রসের বার্তা বহন করে নিয়ে যায়। 
বিষয়বস্ত কবি-হদয়ের গ্রহণের জন্যই যেন উন্মুখ হয়ে থাকে । কবির রচনায় 
তার রূপ অপূর্বত। লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেন--“ষে সকল জিনিস অন্যের 
হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে স্থর, রঙ, ইঙ্গিত 
প্রাথনা করে, যাহা! আমাদের হৃদয়ের দ্বার! হৃষ্টি না হইয়া উঠিলে অন্য 
হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী । তাহ 
আকারে প্রকারে, ভাবে ভাষায়, স্থুরে ছন্দে মিলিয়৷ তবেই বাচিতে পারে $ 
তাহা মানুষের একান্ত আপনার ? ছাঁহা আবিষ্কার নহে, অন্করণ নহে, তাহ। 
সা 

সাহিত্যের প্রকাশের বাহন শব ও ভাব, ভাববস্ত ও শিল্প কাঠামে। প্রভৃতি 
বিষয় অভিন্ন হয়েই রচনায় দেখ! দেয়। মানবদেহ ও প্রাণের যে সম্পর্ক 
এদেরও সেই সম্পর্ক । এদের আলাদ1] করে রাখা যায় না । 1070. ভালে! 
কিন্তু ০০12212 নেই--০০266) ভালে! কিন্তু 1০7 দুর্বল-_ছুই ব্যাপারেই 
রচন। দুর্বল হয়ে পড়ে । সাহিত্যিকের ভাবনা কি এবং কেমন করে তিনি সেই 
ভাবনা প্রকাশ করেন -_রস প্রকাশে এই দু'টি ব্যাপারের পার্থক্য আর থাকেন]। 
শ্রেষ্ঠ কাব্যে এই ছুঃয়ের ভিন্নতা ঘুচে ষাঁয়। 


শ্রেষ্ট কাব্যে লক্ষণ ঃ 

আচার্ধ অতুল্চন্ত্র গুপ্ত মহাশয় তাঁর “কাব্য জিজ্ঞাসা” গ্রন্থে ধ্বনির আলোচনা 
প্রসঙ্গে বললে্ন..ব! শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্ররৃতিই হচ্ছে বাচ্কে ছাড়িয়ে 
যাওয়া । শবার্থমাত্রে যেটুকু প্রকাশ হয়, সেই কথাবস্ধ কাব্োর প্রধান কথা 
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নয়। তা যদি হ'ত, তবে ঘার শব্ার্ধের জান আছে, তারই কাব্যের আস্বাদন 
হ'ত। কিন্ত তা হয়না। ধ্বন্তালোক' থেকে অন্গকূল মন্তব্য তিনি উদ্ধৃত 
করেছেন-_“শব্দার্থশাঁসন জানমাত্রেণৈব ন বেগ্তে'__অর্থাৎ শব্দার্থের জ্ঞান হলেই 
তার (কাব্যের সার অর্থের ) জ্ঞান হবে এমন কোনো কথা নেই। বাক্যেষা 
প্রকাশ পায় তাই কাব্যের শেষ কথা নয়। তার আড়ালে ঘা রইল--সেই 
খানেই কাব্যের যথার্থ পরিচয় নিহিত । এই প্রসঙ্গে ধ্বনিকার বলেন-_ 
প্রতীয়মানং পুনরন্য দেব বন্তস্তি বাণীষু মহাঁকবীনাম্‌। 
ঘত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাঁতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যামিবাজনাস্থ ॥ 
_-ধ্বন্তালোক 
অর্থাৎ নারীদেহের লাবাণ্য যেমন অবয়ব ইত্যাদির অতিরিক্ত অন্ত কিছু, 
তেমনি মহাঁকবিদের বাঁণীতেও এমন সব বস্ত আছে যা তাদের অর্থাৎ শব, অর্থ 
প্রভৃতির অতিরিক্ত অন্য কিছু । বারবার রসবেত্তার! ঘে “অতিরিক্ত কিছুর” কথ 
বলেন--তাই হচ্ছে তাদের কাব্যের প্রাণ। 
প্রত্যেক কাব্যেই বাচ্যের অস্তিত্ব অনস্বীকার্ধ। কথাই ভাবপ্রকাশের প্রধান 
বাহন । প্রধান বলছি এই জন্তেই যে ছবিতেও ভাবপ্রকাশের আকুলত। রয়েছে । 
কিন্তু কাব্যের ভাবটি কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
কাব্যগুলিতে বাচ্যের অতিরিক্ত এবং বাচ্য-অতিক্রমী একটি ব্যঞ্জনা আছে। এই 
ব্যঞ্জনাতেই কাব্যের আসল পরিচয় । রবীন্দ্রনাথের পত্রপুটের একটি কবিতাংশে 
এর পরিচয় পাঁওয়। ধাবে-_ 
হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট 
গুচ্ছে গুচ্ছে অগ্রলি মেলে আছে 
আমার চারিদিকে চিরকাল ধরে 
আমি-বনম্পতির এর! কিরণ-পিপাস্থ পল্পবস্তবক 
এরা মাধুকরী ব্রতীর দল 
প্রতিদিন আকাশ থেকে এরা ভরে নিয়েছে 
আলোকের তেজোরস, 
নিহিত করেছে সেই অলক্ষা অগ্রজ্জবলিত অগ্নিসঞ্চয় 
এই জীবনের গৃঢ়তম মজ্জার মধ্যে । ইত্যাদি ॥ 
উদ্ধৃত অংশটিতে কবির বক্তব্য বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে গেছে । এর মধ্যে 
এমন একটি বুম্কম অস্তনিহিত ভাব আছে--ষা আমাদের মনে বহু ভাবনার 
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উদ্রেক করে। নেই ভাবটিই উদ্ধৃত কাব্যাংশটির মূল ভাব-_-বাইরে যে অর্থ 
প্রকাশ পেল--কবিতার ক্ষেত্রে তার মূল্য গৌণ । অন্থরূপ শেলির 0৫6 (9 
07৪ ড/95: ৬/1৭ ক্বিতাটির কিছুট। উদ্ধত করে দেখাচ্ছি। সেখানেও 
বাচ্যার্থের অস্ভিরিক্ত অন্ত একটি অর্থ রয়েছে এবং তাই কাব্যের মুল অর্থ-- 
71215512065 05 1516, ০৮” 25 06 01256 29 £ 
1580 16 005 16225 216 1811106 1106 15 0! 
15০ 0000016 0: 0])5 00181) 13910001129 
৬৬11] 212 2028 0০90 2 06০ 20060031781 6016. 
১৮০০ 00081 18 92.00295.****০০৯৯* ০০০০১৪৩০০০৭ সর 
82 00100810105 1109 00 812 21:20 2210) 
[196 60120196006 ৪ 0:0191)60০5 1 0 ৬৮186 
[6 ভা ০00068১ 0211 91005 ০০ 1 001012ণ । 
শব্দ-অর্থহীন কাব্য কখনে! হতে পারে না। শব্দার্থই কাব্যের শরীর-_ 
শবার্ধের শুভ মিলনেই কাব্যের উৎপত্তি। কিন্তু এই শখ ও অর্থই কাব্যের 
প্রাণ নয়--কাব্যর শেষ কথা নয়। শব্ধার্থের জ্ঞান জন্মালেই কাব্যবৈশিষ্ট্য 
ও কাব্যবৈচিত্র্য বোঝ। যায় না। এ দুয়ের অতিবিক্ত যা তাই কাব্যের 
বিষয়বন্ত। বাচ্যার্থ কাব্যের মূল অর্থটি প্রকাশ করে না। কাব্যের শেষ অর্থ-_ 
ষাকে কাব্যের শ্রেষ্ঠ ফল বল] যায়__তা৷ বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে অতিরিক্ত 
ব্যঞ্জনাটুকুর মধ্যেই প্রকাশ পায়। বাইরের পরিচয়ে কাব্যের যথার্থ মূল্য বিচার 
কর! ঘায় না। যারা এভাবে বিচার করতে যান তারা কাবারসান্বাদন 
থেকে বঞ্চিত থাকেন। “বলাকা” কাব্যের “বলাকা” নাম-কবিতার মূলকথা 
গতি-বেগের আবেগ । সেই গতি-অকন্কভব প্রকাশিত হচ্ছে এ ভাবে-_ 
তৃণদল 
মাটির আকাশ “পরে ঝাপটিছে ডাঁন। ; 
মাটির আধার নিচে, কে জানে ঠিকান।-_ 
মেলিতেছে অস্করের পাখা 
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাক]1। 
দেখিতেছি আমি আজি-_- 
এই গিরিরাজি, 
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এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায় 
স্বীপ হতে স্বীপত্তরে, অজানা হইতে অজানান্ব । 
এই অংশের আপত-অর্থটিতে কবিতার ভাবগৌরব অন্পস্থিত। গান শুনতে 
বসে ধিনি রসের গভীরে প্রবেশ না করে শুধু গানেক তাল লক্ব প্রভৃতি বুঝতে 
চেষ্টা করেন এবং তা! দিয়েই গানের মূল্য বিচার করতে বসেন তিনি গানের মৃল- 
রস থেকে বঞ্চিত হন। তাল লয় বাদ দিতে বলছি না-_কিন্তু তাই ত গানের 
একমাত্র পরিচয় নয়! কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সেইথানেই-__ষেখানে বাচ্যার্থকে এহ 
বাহ" বলে--তাকে অতিক্রম করে অর্পপরতনের প্রত্যাশায় রূপসাগরের অতল 
গভীরে ডুব দেওয়া হয়__যেখানে 1)9870 12)519019এর চেয়ে 47০1১০91:0 
10610093-কেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়। হয় । বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে যে 
ভাব প্রকাঁশ পায়-_আলঙ্কারিকেরা তাকে বলেছেন “ধ্বনি । এই ধ্বনি বাচ্যার্থ 
অতিরিক্ত অথচ বাচ্যার্থে ই নিহিত। এই ধ্বনিই কাব্যে বাচ্যার্থকে অতিক্রম 
ক'রে “অতিরিক্ত আর কিছু” রূপে প্রকাশ লাভ করে। 
আমার এ ধূপ না পোড়ালে 
গন্ধ কত নাহি ঢালে, 
আমার এ দীপ না জালালে 
দেয়না কতু আলো! | ইত্যাদি ।--এই গীতাংশটির 
বাঁচ্যার্থই বা কি--আর রবীন্দ্রনাথই বা কি বলতে চেয়েছেনা এই ছু'য়ের 
মধ্যে কতো তফাঁৎ। “কুমীর সম্ভবম্ঠ কাব্যে আমর] দেখি__দেবধি যখন 
পর্বতরাঁজের কাছে শিবের সঙ্গে উমার বিয়ের কথা তুললেন--তখন পিতৃপার্ব- 
স্থিতা উম1-_ 
এবং বাদিনী দেবর্ষো পার্থ পিতুরধোমুখী । 
লীলাকমল পত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥ 
অর্থাৎ তিনি মাথা নিচু ক'রে লীলাপদ্মের দলগুলি গণনা! করতে লাগলেন। 
এইভাবে মাথা নিচু ক'রে পদ্মদল গণনার আলেখ্যটির মাধ্যমে মহাকবি কালিদাম 
উমার পূর্বরাগজনিত লাজনষিত মুখের কথাই আভাদে বললেন। বিয়ের কথ! 
শুনে ওরকম একটু লঙ্জ। পাঁওয়! খুবই স্বাভাবিক । কিন্তু “লজ্জায়” কথাটা কৰি 
বলেননি--“মাথানিচু* কর। থেকেই আমরা ধরে নিয়েছি যে উম! লজ্জা! বোধ 
করছেন । অন্তান্ত বিখ্যাত কাব্য আলোচন! করলেও দেখতে পাঁবে। এই 
ধরনের বাচ্যার্ঘ-অতিরিক্ত নিগুঢ় অর্থটি সর্বত্র বিদ্যমান । 
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ঘেকাব্যে এই ধ্বনি বা ব্যঞজনা নাই-_-তাকে আমর! কখনও শ্রেষ্ঠ কাব্য 
বলতে পারিনা । এমন অনেক কাব্য-কবিতা আছে-_যার বাইরের চাকচিক্যই 
প্রধান_-সেখানে বাইরের কলাকৌশলই মুখ্য । কিন্তু তার সেই সজীবতা 
কই! ব্যঙ্গ্যার্থ না থাকলে কাব্যও প্রাণহীন হয়ে পড়ে । হয়ত ঘে অর্থটি 
সোজাস্থজি প্রকাঁশ পায় তাঁর আংশিক সত্য আমাদের মনকে প্রথমেই আকুষ্ট 
করে। কিন্তু তার স্থায়িত্ব বেশিক্ষণের নয়। তাতে কানের তুষ্টি বা উন্জিয়ের 
পরিতৃপ্তি থাকতে পারে কিন্তু প্রাণের আনন্দ নেই। ব্য্গযার্থের সঙ্গে এই 
আনন্দ নিবিড় বন্ধনে বাঁধা। এই প্রসঙ্গে এও মনে রাখা প্রয়োজন ষে বাক্য 
অতিক্রমকারী কাব্যে কলাকৌশল, বাক্নৈপুণ্য যে নেই তা নয়--আমরাও 
তা বলিনা। তার বাহরূপ আমাদের বহুল পরিমাণে মুগ্ধ করে। কিন্তু বাহ্‌ 
রূপৈশ্বর্য তার শেষ কথা ব| একমাত্র কথা নয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় 
ইঙ্গিতার্থের মধুব রসপ্রকাশে ও রসাস্বাদে। 

সাধারণ মানুষের জীবনে এই পৃথিবী একান্ত প্রয়োজনের পৃথিবীরূপেই দেখ! 
দেয়। প্রতিদিনের এই প্রয়োজনের পৃথিবীতে যে সাহিত্য শুধু একান্ত 
আবশ্যকীয় কথ! বলে তার কিছুটা মূল্য আছে বটে,_কিন্তু যে সাহিত্য নিতান্ত 
আবশ্তকীয় কথা ন। বলে বিশ্ুদ্ধানন্দের কথ! বলে রসিকজনের কাছে তার মূল্য 
সবচেয়ে বেশি ' এই প্রয়োজনাতিরিক্ত রচনায় সেই রসব্যঞ্ঘনা আছে বলেই 
তা আমাদের কাছে এত বেশি মুল্যবান । এই ধরনের রচনা একদিন যে বিশেষ 
ভাবে দৃষ্টির ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল_-সেই “বিশেষ-_-নিবিশেষ রসাঙ্গভূতি 
জাগিয়ে তোলে । পৃথিবীর বিরহের প্রেমগীতি হিসাবে একদিন মেঘদৃত 
রচিত হয়েছিল। একটি বর্ধার দিনে কোনে! এক বিরহিনী কাস্তার 
বিরহের গুরু ভারের কথা_-কোনে! একজন পুরুষের বিপহ বেদন1-- ছিল 
তার উপকরণ। সেদিন যে বিশেষ বাণী মেঘদূত বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল__তাই যুগ 
যুগ ধরে মানুষকে বিচ্ছেদ-বিরহের অমর কাহিনী শুনিয়েছে। আজ মেঘদৃত 
আমাদের কাছে.নিত্যকাঁলের নর-নারীর বিরহের একমাত্র প্রতীক । আমরা 
তাজমহলকে সম্রাট সাজাহানের মেঘদূত কাব্য বলে অভিহিত করি। 
তার একমাত্র কাঁরণ, কালিদাসের মেঘদূত যে বিশেষ ভাবটি নিয়ে 
আত্মপ্রকীশ:করেছিল পরবর্তীকাঁলে তাই মাশ্ষের বিচ্ছেদ বিরহের একটি স্থায়ী 
রসরূপ লাত করে। একথাটি আমরা পূর্বেও আলোচন! প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছি। 
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সেকৃস্পীয়রের ম্যাকবেথ নাটকে ম্যাঁকবেথ তার পত্বী লেডি ম্যাকবেথের 
মৃত্যু বাদ শুনে বলেন-_ 
01000 ৭ 210. 0০-030:09 2100 (০-20010:0) 
(0669 1 61015 060 08০6 00100 025 (০ ৫95 
0 00০ 1956 551181915০0: 15501060 (1006, 
/10 21] 001: 56০50০10955 178৬ 11615620 9015 
[106 আ৪ড 0০ 90505 0০801), 00০১ 0080 02166 ০215016 ! 
[16655 1006 2 ড/81101176 511800/, ৪. 0০901 01856: 
"186 560065 2180 80:205 1515 1)001 00015 0102 508£৩ 
/ঠ150. 00০7 15 176810.100 11016 21615 2. 916 
7010 75 219 10196, 0911 0£ 50091002190 101৮ 
910171651176 15001706, 
লেডি ম্যাকবেথের মৃত্যুর ভিত্তিতে বল৷ হ'লে।__কিন্তু শেষ পর্যস্ত জীবনের 
অসারতার ওপর দার্শনিকের উক্তির মতে। ম্যাকবেথের বিখ্যাত উক্তিটি আপাত 
অর্থ অতিক্রম করে এমন একটি ব্যঙ্গযার্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে--উক্কির ব্যাচ্যার্ 
অতিক্রম করে যে “অতিরিক্ত কিছুর” আভাস জেগে উঠেছে__তার মূল্য কখনই 
হ্রাস পাবে ন1। রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর, রাজা, অচলায়তন, মুক্তধার।, রক্তকরবী, 
ফাস্তনী প্রভৃতি নাটক এবং খেয়া, গীতাঞ্চলি প্রভৃতি প্রায় সব কাব্য সন্বন্ধেই 
একই কথ। বল। যেতে পারে। 
বাচ্যার্থ কাব্যের -বহিরঙ্গ _তাই বাচ্যার্থে কাব্য সম্পূর্ণত৷ লাভ করতে 
পারে না। যদি কাব্যের গভীরে রসব্যঞ্জন৷ না থাকে তাহলে তাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য 
বল। যায় ন1। তাই ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিহীনকাব্য-_শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়। বাচ্যার্থ 
অতিক্রমকারী প্রতীয়মান অর্থই ধ্বনি । একমাত্র “অপূর্ব বস্ত নির্মাণক্ষম৷ প্রজা"ই 
বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ ব রসধ্বনিকে প্রকাশ করতে পারে-_-এবং তখনই কবি- 
প্রতিভার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। প্রতীয়মান অর্থটি বাচ্যার্থকে অবলম্বন 
করে উদয়াচলের সুধ্যের মতো! ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় । আচাধ অতুলচন্্র 
গুপ্ত বলেন, ***শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাগ্ড না হয়ে বিষয়াস্তরের 
ব্যঞ্ন৷ করে। আলংকারিকের। কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মাস্তরের 
অভিব্যগুনার নাম দিয়েছেন ধ্বনি । ধ্বনিবাদীদের মতে এই ধ্বনিই কাব্যের 
আত্মা--বাচ্যার্থ তার অবলম্বন মাত্র 
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মানবজীবনে প্রয়োজন ছুদিক থেকে অন্তত হয়। একটি দেছের ও আর 
একটি মনের । প্রথম দিকে মানুষ তার দেহের প্রয়োজন মেটাবার চিস্তাতেই 
নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল। এইভাবে অনেক দিন কেটে গেল।. কিন্ত মানব 
জীবন তো দেহসর্বস্ব নয়--তাই শুধু দৈহিক প্রয়োজন বোধ তার জীবনকে 
সীমায়িত করতে পারেনি । মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মান্ধষের মন 
ধীরে ধীরে জেগে উঠল-_ত্রমে মানুষ অন্থুভব করতে শিখল এবং ক্রমশ এও 
জানল যে বাঁচতে হলে দেহের প্রয়োজনের চেয়ে মনের প্রয়োজন কম নয়। 
মানুষের শ্রেয়োবোধের অতৃপ্ত আকাজ্ষাই তাকে শিল্পপ্রেরণ। জুগিয়েছে__ 
মানুষ চিত্র অঙ্কন করেছে-_সাহিত্য স্প্টি করেছে। জীবনের মহিমা! ও তার 
সৌন্দর্যের উপলন্ধিই সাহিত্যের গোড়ার কথা। সাহিত্যে মানুষ তার 
মনের ভাবকে ভাষারূপ দান করে, দশের সামনে তুলে ধরে। জীবনের 
নানা ঘটনার বর্ন সাহিত্যে প্রকাশ পায়। তার কারণ--সাহিত্য ও 
মানবজীবন অবিচ্ছেগ্চভাবে জড়িত। শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ 
স্ষ্টি হলেও তাঁর অবলম্বন হচ্ছে সামাজিক জীবন | শিল্পী কখনও মানুষকে 
এড়িয়ে শুধু বাইরের জগৎ নিয়েই শিল্প সৃষ্টি করেন ন|। মানব জীবন- 
জিজ্ঞানাকে তিনি এড়িয়েও যান না| কাজেই শুধু রসাম্বাদনের জন্যেই__ 
আনন্দ লাভের জন্যেই, একাস্তভাবে সাহিত্য স্যপ্টি একথ! আজ মুলত 
স্বীকার করলেও-_মানব কল!ণের ব্যাপারটিও সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে । 

সাহিত্যের প্রকাশ ও জীবনের প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য অনেক । সাহিত্যে 
বণিত ঘটন। জীবনের বান্তব ঘটনার চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত ও বিন্ময়কর। 
জীবনের বিচিত্র অন্ুভূতিগুলি শিল্পীর রঙে রসে মিশে বিশ্বজনের আস্বাগ্ত রস- 
সামগ্রীতে পরিণত হয়_ সাহিত্যে এই রসেরই প্রকাশ_-তাইতো তাকে 
সহদয় হৃদয়-সংবাদী বল। হয়েছে । লেখক-মনের সঙ্গে পাঠক-মনের সম্বদয়ত্বই 
সাহিত্য । 

সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বস্তবাদ নিয়ে অনেক দিন ধরেই অনেক আলোচন। 
চলে আসছে । এই নিয়ে বেশ মতবিরোধও অনেক সময় দেখ! দিয়েছে। 
সাহিত্যে আদর্শবাদ থাকবে-_ন। সাহিত্য বস্তবাদী হুবে--তাই নিয়ে নান 
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বিতর্ক প্রচলিত আছে । সাহিত্যবিষয়ক কোনে মতবাদ সম্পর্কে হুম্পষ্ট ধারণায় 
আসতে হলে প্রথমে আমাদের সাহিত্যের মূল লক্ষ্য কি এবং সাহিত্যে এ সব 
মতবাদের স্থান কোথায়-__সে সম্বন্ধে সুষ্ঠ ধারণ! থাকা গ্রয়োজন। 

আনন্দ-রস পরিবেষনকে কেউ কেউ সাহিত্যের একমাত্র উদদেশ্ঠ বা! পরিণতি 
বলে মনে করেন। তাদের মতে সৌন্দ্যবোধেই সাহিত্যের একমাত্র সার্থকতা । 
সাহিত্য কোঁনে। আদর্শ বা! নীতি প্রচার করেনা । শোঁকজাঁত যে শ্সোক- সেই 
শ্লোক শুধু শোকেই সীমাবদ্ধ থাঁকেনি_তা আমাদের নিলিপ্ত আনন্দলোকে 
পৌছে দিয়েছে । মহৎ দুঃখ ও মহৎ বেদনা-_শিল্পীর মনের প্রকাশের ব্যাঁকুলতাই 
-_-সাহিত্য স্থষ্টির যে সহায়ক এই সত্যই আমর! প্রাচীন কবি ও কাব্যের 
আলোচনায় লাভ করেছি । বিরহী যক্ষের বিচ্ছেদ বেদনাকে মহাকবি কাল্দাস 
তার কাব্যে যে শাশ্বত রূপদান করেছেন--তাঁর মূলে নিশ্চয় কোনো। আদর্শবাদ 
বা নীতি প্রচারের উদ্দেশ্ঠ যে ছিল না-ত। পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় 
ন1। মেঘদূত কাব্য মানুষের মনের স্খ-ছুঃখ আনন্দ-বেদনার এক চিরস্তন রূপ 
পরিগ্রহ করে আজও আমাদের কাছে আনন্দরস বিতরণ করছে। কালিদাসের 
মেঘও পুরানে। হলো না তাঁর কাব্যখানি পুরাতন হয়েও নিত্য-নতুন হয়ে 
রইল । শিল্পক্ষেত্রে সমাজনীতির স্থান আছে কিনা এবং থাকলেও তা কতখাঁনি-- 
এই প্রশ্ন প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সমাঁজ-জীবনে তেমন সমন্তামূলক হয়ে 
দেখ! দেয়নি । তবে প্রাচীনের। সুন্দরের রসপ্রকাশকে শিল্প-সাহিত্যের চরম 
লক্ষা বললেও--তার। সত্য ও স্ন্দরকে এক করে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন । 
শিল্পের ক্ষে৫ে তারা শ্রেয়ৌবোধকে প্রেয়োবোধ থেকে আলাদা করে দেখেননি । 
সত্য ও হুন্দরের কল্যাণ মিশ্রণে সে যুগের সাহিত্য-শিল্প সাহিত্যের নিজন্ব 
নীতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল । 

আদর্শবাদ ও বস্তবাদদের মধো সমন্বয় সাধন ব্যাপারে এই কথা বল। যায় ষে, 
আমাদের মনোজগতের বোধগুলি নিজেদের মধ্যে মিল ব! সঙ্গতি-রেখে 
পাশাপাশি বাস করে। এদের মধ্যে কোনটি অধথা চঞ্চল হলে বা অন্যপথে 
ধাবিত হ'লে মনোজগতে বিদ্রোহের ভাব জাগে । কাঁজেই তাদের সঙ্গতি বজায় 
রাখা! একাস্ত দরকার । সাহিত্যেও তেমনি বিভিন্ন মতবাদের অমূন্বয় থাকা 
দরকার । এই সমন্বয়কে অতিক্রম করে বিশেষ কোনো নীতিবাদকে স্থাপন করতে 
গেলে সাহিত্যের মূল্যমানও হাঁস পাঁবে। সাহিত্য সুষ্টি শুধু সমাজ কল্যাণের 
জন্তেই--একথ। বল। যায় না। যাঁরা আদর্শবাদের বিপক্ষে বলেন-_-তীদের মতে 
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সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক আদর্শের মাপকাঠিতে সাহিত্য, সঙ্গীত, চির 
প্রভৃতির মূল্য নিবপণ করতে গেলে নান অস্থ্বিধার সৃষ্টি হতে পারে । 

বঙ্ধিমচন্দ্র সাহিত্যে আদর্শবাঁদকে অস্বীকার করেননি । তাঁর মতে মঙ্গলের 
আদর্শ থেকে বিচ্যুত ষে সাহিত্য--তা৷ কখনও আদর্শ সাহিত্য হতে পারেন! 
এবং সেই ধরনের সাহিত্য-স্থপ্টিকে তিনি অন্তায় ও পাঁপ বলে মনে করতেন। 
সাহিত্যে নীতি কথাটি কোনো না কোনে ভাবে থেকে যায়-_-আর সেদিক 
থেকে বিচার করলে সাহিত্যে আদর্শবাদের একট স্থান আছে। শ্রান্ত ও 
বিভ্রান্ত মান্ষকে নতুন পথের সন্ধান দেবার জন্যে--তার অপূর্ণতাঁর মধ্যে 
পরিপূর্ণতাঁর আভাস জাগিয়ে তোলার জন্যে সাহিত্যিকের শুভ প্রয়াস লক্ষিত 
হয়। তিনি কোঁনো। একটা আদর্শ বা লক্ষ্যকেই তাঁর সাহিত্য-স্থত্টির মধ্যে দিয়ে 
প্রকাশ করতে চান। তা ছাড় সমাজের মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই 
কিছু না কিছু কর্তব্য রয়েছে। সেইদ্দিক থেকে দেখতে গেলে, সাহিত্যিক 
যদি তার জ্ঞানবিশ্বাস মতে মানব সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে 
সাহিত্য স্থষ্টি করতে গিয়ে কোনে! মতবাদ প্রচার করেন--তাকে অন্যায় এবং 
অসংগত বলে পরিত্যাগ করা যাঁয় না। সাহিত্যিক তার জীবনের আদর্শকে 
ষে সাহিত্যে প্রতিফলিত করবেন-_তা খুবই স্বাভাবিক । 

সাহিত্যে মাদরশবাদ-প্রচারের নীতিকে মেনে নিলেও তার একট] সীম 
থাক দরকার । সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য সৌন্দর্য স্ষ্টি-ল্বূপক্ষ্টি । সাহিত্যের 
নীতি-জ্ঞানের অতিরিক্ততা যাতে তাঁর মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে ন| দেয় সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখ! দরকার । প্রকৃত শিল্পী বা সাহিত্যিক তাঁকেই বলা যায়-_খিনি 
সাহিত্য-স্বষ্টটির মূল উদ্দেশ্তকে ক্ষণ না ক'রে-_-তার আদর্শকে তার মধ্যে দিয়ে 
প্রচার করতে পারেন । তবে শিল্পীর এই আদর্শবাঁদ ব। নীতিজ্ঞান 'কাস্তাসশ্মিতঃ 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় ৷ নারী যেমন মনোজয় করেন__ঠিক তেমনই শিল্পীকে ও পাঠক 
বা! দর্শকের চিত্ত জয় করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । হষ্টি-কর্ষে সাহিত্যিককে 
মধ্যে মধ্যে আড়ালে থাঁকতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য হুগ্টিতে এই নিয়ম নব- 
সময় রক্ষা করতে পারেননি বলে অনেকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন । 
তিনি প্রায়ই আর্টের রীতি লঙ্ঘন ক'রে যবনিকার আড়।ল থেকে বেরিয়ে এসে 
পাঠককে নীতি শিক্ষা দিয়েছেন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। 
“বিষবৃক্ষণ উপন্যাসের উপসংহারে তিনি বলেন, 'আমর! বিষবৃক্ষ সমাঞ্চ করিল]ম। 
ভরসা করি ইহাতে ঘরে ঘরে অমৃত ফলিবে।' উপন্যাসের শেষে এসে এই 
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কথা না বললেও পাঠক উপন্তাস পাঠ ক'রে কাহিনীর ভেতর থেকেই ত 
জানতে পারে । আঁলাদ। ভাবে তা বলে ন! দিলেই হয়ত ভালো! হুতে|। 
বহ্িমের স্বপক্ষে একথা বলা যায় যে, বঙ্ষিমের যুগ-পরিবেশ তীকে নীতি- 
নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনা করতে দেয়নি। জাতির চিস্তানায়করূপে এবং 
শিল্পীরূপে আমর] তাকে পেয়েছি । সাহিত্য ক্ষেত্রে এই দুইটি দায়িত্বই যুগপৎ 
তাঁকে পালন করতে হয়েছে । যুগের এঁতিহৃ তাকে একেবারে সংস্কার মুক্ত বা 
নিলিপ্ত শিল্পী হতে দেয়নি । শিল্পী প্রচার করবেন না একথা আমর! বলি না 
তবে তিনি কেবলমাত্র প্রচারকই নন। 

আদর্শবাদী সাহিত্যে যে নীতির কথা থাকে--তাতে আমাদের বিশেষ 
কোনো আপত্তি নেই। কারণ মহৎ সাহিত্যমাত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
নীতি প্রচার থাকে। স্থন্দরের সঙ্গে মানব জীবন-সত্যের মূলত কোনে। বিরোধ 
থাকতে পারেনা । কিন্তু শিল্পী যদি সুন্দরের সীম। লঙ্ঘন করে নীতি প্রচার 
করেন- তাহলে সেখানে ৪:6-এর সীমাঁকেও লঙ্ঘন করা হয়। সাহিত্যে 
কতথানি প্রচার থাকবে বা থাকবে না-_তার বিশেষ কোনে নিয়ম-নির্দেশ 
নেই। সাহিত্যে আদর্শবাঁদ কিছু না কিছু থাকবে--তবে তা একটা নির্দিষ্ট 
পরিমাঁণে থাকাই বাঁঞ্চনীয়। সাহিত্যিক তার আখ্যান ভাঁগের নেপথ্যে থেকে 
লাহিত্যের মূল রসকে অক্ষুণ্ন রেখে দি আদর্শবাদ প্রচার করেন তা হলে তা 
অসঙগত হয় না। ্‌ : 

একদল সাহিত্যিক সাহিত্যে বাস্তববোধকে গ্রাধান্ত দেন। তারা ঘখন 
সাহিত্যে রূপহুষ্টি ও রসহট্টিকে প্রধান করে তোলেন--তখন পর্যন্ত তাদের 
বিরুদ্ধে বলার কিছু থাঁকে না। কারণ বস্ত-নিরপেক্ষ শিল্পকর্ম বা সাহিত্য 
কর্মের কোনে। মূল্য আমার দিইনা। কিন্তু তার!1 ঘর্দি বলেন--সাহিত্য রস-সর্ব্ব 
--তার আর কোনে উদ্দেশ নেই--নীতির সঙ্গে সাহিত্যের কোনে সম্পর্ক 
নেই _-তখন সেই মতও আমরা! প্রশ্নীতীতন্নপে গ্রহণ করিতে পারি না। এক 
সময় বাস্তবতাঁর নামে যে নগ্নতা, জীবনের ষে কুশ্রীত৷ যুরৌপের লাহিত্যে প্রধানত 
বিস্তার করেছিল--সেই উগ্র 9135 ০৫ %৪০(কে-_বাস্তবের অবাঞ্চিত নগ্ন 
রূপায়ণকে--অনেকেই নিন্দা করেছেন। আমাদের দেশে বিংশ শতাব্দীতে 
মুরৌপের সেই উনবিংশ শতাব্দীর কালো-হাওয়া শিল্পী মনকে কিছুটা আচ্ছন্ন 
করেছিল। রসহষ্টির নামে এই ধরনের বাস্তববোধকে মেনে নেওয়া যায় না। 
নীতি-বিরোধী উপকরণ নিষ্ষে শিল্পী যতোই শিল্প-স্থতরির প্রয়াস পান না কেন-_ 
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পাঠক হৃদয় যদি তা থেকে রস পিপাস! মিটাতে না পারে--তাহলে শিল্পকর্মও 
ব্যর্থ হয়ে যাবে। চিত্তের বিকৃতি ও কদর্ধতার ভিত্তিতে কালজয়ী শিল্প-স্যি 
সম্ভব নয়। , 

কারে! কারে৷ মতে সাহিত্যের রূপ নির্ভর করে--সামাজিক ও আঘধিক 
পরিবেশের উপর | কেউ কেউ আবার বাস্তব জীবনের সত্যাসত্যের মাপ-কাঠিতে 
সাহিত্যের গুণাগুণ বিচারের পক্ষপাতী । কোনো পাওনাদার 'শাইলকের 
মতো সথদের পরিবর্তে দেহের মাঁংস দাঁবী করতে পারে কিনা-_-তাঁর সত্যাসত্য 
বিচারের মাধ্যমেও সাহিত্য বিচার করতে চান। সাহিত্যে ব্যক্তি-চরিজ্রের 
যথাষথ প্রতিকৃতি থাকবে কিনা তা বিচার করে দেখতে হয় । আমাদের 
সাহিত্য-শীস্ত্রকাররা বলেই রেখেছেন যে, সাহিত্য বস্তসত্যের যথাযথ অনুকরণ 
নয়। সাহিত্যে আমরা যে সত্যের পরিচয় পাই-_বাস্তবের কোনো একটি বিশেষ 
বস্তর মধ্যে তাকে সমগ্রভাবে পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন- সাহিত্য 
সমাজের বাস্তব রূপকে প্রতিফলিত করবে । এদের বক্তব্যের উত্তরে বলা যায় 
যে, সমাজের যথাযথ বর্ণন। যদি সাহিত্যের কাজ হয়-_-এবং সেই বর্ণনা থাকা 
ন। থাকার ভিত্তিতেই ষদি সাহিত্য বিচার করা হয়--তাহলে ইতিহাস, 
বিজ্ঞান, ভূগোল, চিকিৎস! শাস্ত্র প্রভৃতিকেও সাহিত্য আখ্যা দিতে হয়। 
সমাজ ব্যবস্থার খাটি বর্ণনাই যদি সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহলে 
সেকৃস্পীয়রের চেয়ে বেন্‌ জনসনের সাহিত্য-স্থ্টিকেই ্রেষ্ঠ বলতে হয়। কারণ 
এলিজাবেখীয় যুগের ইংলগ্ডের সমাঁজ-ব্যবস্থার ছবি সেক্স্পীয়রের চেয়ে বেন 
জনসনই নিখুঁত তাবে একেছেন । 

বর্তমান কালের কোনে। কোনে! সাহিত্যকারের মতে, বস্তবমিতার মূলে 
রয়েছে সমাঁজ ব্যবস্থার অসম বিন্যাস এবং মনুষ্যত্বের অবমাননা-জনিত ক্ষোভ। 
তাদের মতে--এতদিন আমর। ষে সাহিত্য-সম্পদের অধিকারী ছিলাম -সেখ!নে 
সাধারণ মানুষের আত্মপ্রকাশের কোনে। স্থষৌগ ছিল না । সমাঁজের বিশেষ 
শ্রেণীর মানুষেরই অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থথ-ছঃখের রূপালেখ্য নিয়েই 
সাহিত্য রচিত হয়েছে। রিক্ত বঞ্চিত মান্থষের জীবনের সার্থক কোনে। প্রকাশ 
ষেষুগের সাহিত্যে পাওয়া যাঁয় না। এই মত আংশিকভাঁৰে সত্য। 
আংশিকভাবে সত্য বলছি এই কারণে ষে,.মান্ুষের জীবনবোধ ও শিল্পবোধের 
সমন্বয় সাধন করতে করতে যুগেরও পরিবর্তন আমে। যে - দুর্যোগ, 
ষে দুর্ভোগ সেকালের মাহ্ষকে যে বিশেষ সমাঁজ-পরিবেশের মধ্যে আচ্ছন্গ 
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-করে রেখেছিল তাঁর রূপটি স্থম্পষ্ট হয়ে উঠছে পরবর্তা কালে। তাই কালের 
পরিবর্তনের সঙ্ধে সঙ্গে সামাজিক মনের দৃষ্টিতিরও পরিবর্তন দেখ! দিল। 
মধ্যবিত্ত বলে একদল মাহুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমাজের উচুন্তরের 
মানুষের সঙ্গে প্রতিষোগিতায় অবতীর্ণ হলো । তীদের রাজনীতিক চেতনার 
প্রভাব সাহিত্যেও দেখা দেয় ক্রমেই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই সাহিত্যের 
উপাদান হয়ে ওঠে। সাহিত্যিক দেখলেন, মানব জীবনের স্থখ-ছুঃখ ন্যায়- 
অন্যায়ের জন্য সমাজও অনেকখানি দায়ী। এই মানুষের বাস্তব জীবন ও তার 
সমাজকে সাহিত্যের বিষয় করে তোলাতে সাহিত্যের মর্যাদা ক্ষুপ্ন হয় না। 
রূপ-রসন্ট্ি সাহিত্যের প্রধান কাজ এবং এই স্যষ্টি-ধারাঁকে যদি বস্তবাদ ক্ষুণ্ 
না করে তবে তেমন আপত্তির কিছু নেই। 

বাস্তবের নামে জীবন-নীতি, জীবনবোধকে অস্বীকার করা__-আবার নীতির 
নামে শিল্পবোধকে অস্বীকার করা কোনোটাই আমর সর্বতোভাবে মেনে 
নিতে পারি না। সাহিত্য বিচারের বড়ো কথা হলে৷ পরিমিতি-বোধ। 
আদর্শবাদ বা বস্ববাদকে অবলম্বন করে সাহিত্যিক ঘর্দি কোঁনে। শিল্পরস বা 
জীবনরসের সন্ধান দিতে না পারেন তাহলে সে ক্ষেত্রে কোনো মতবাঁদই 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না । ছুই মতবাদেরই একটা সীমা থাকা প্রয়োজন। 
সমাজ ও জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে সাহিত্য স্থত্টি হয় না। কালজয়ী 
সাহিত্যে সুন্দরের সঙ্গে মানব জীবন- ধর্মের আদর্শটি জড়িত থাঁকতে বাধ্য ।' 
এই বিচারে আদর্শবাদী ও বস্তবাদী সাহিত্যে বিশেষ কোঁনো পার্থক্য 
থাকে না। পরিমিতি-বোধে র ওপরই এর বিরোধ বা মিলন। কারণ প্রাণের 
ধর্ম স্থমিতি, আর্টের ধর্মও তাই। এ স্থমিতিতে প্রাণের স্বাস্থা ও আনন্দ, এই 
স্থমিতিতেই আর্টের শ্রী ও সম্পূর্ণতা ॥ 


লন ও ক্কান্যেল জগৎ ৪ 

*- সাহিত্য আলোচনার ব্যাপারে “রম ও কাব্য কথা ছু'টি বহুল প্রচলিত। 

কাব্য” কথাটি পুরানো-দিনে সাহিত্য অর্থেই ব্যবহৃত হ'তো। আমা 
আলগ্গারিরূদের কাছে শুনে,স্াঁরছি যে ধ্বনি বা. রসই কাব্যের আত্মা 

রসাত্মক বাকাই: কাব্য-_বাক্যংপ্রসাত্মকং কাব্যম্‌। কিন্তু যে "রস? কথাটি 
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আমর! সচরাচর ব্যবহার করে থাকিস্্তার প্রকৃত রূপকি ! রস বলতে কি 
বোঝায়! 

'রস" অর্থে সাধারণত কোনোর কিছুর আত্বাদনকেই বোঝায় অর্থাৎ ঘ! 
আস্বাদন কর! যায়--তাই রস। সাহিত্যে এই রসই প্রধান ব্যাপার । 
একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিই এই রস গ্রহণ করতে পারেন। আনন্দময় সঘিতের 
আম্বাদ্য এই রস। আমাদের চারপাশে ঘে বিচিত্রতা ছড়িয়ে আছে-_বিশ্ব- 
ভুবনে রহস্য-মধুর ঘা কিছু আছে-_তাই আমাদের রসের উদ্রেক করে। সহদয় 
পাঠক সাহিত্যের মাধ্যমেই এই রস অনুভবও করেন-_গ্রহণও করেন। ষে 
সাহিত্যের মাধ্যমে এই রস অস্থভৃত হয় সেই সাহিত্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কি! 
এ বিষয়ে আগেও আমর! আলোচন। করেছ। সাহিত্য সম্বন্ধে এক কথায় কিছু 
বল! সম্ভব নয়। সংক্ষেপে শুধু ষেইটুক বলা যায়--ভাবকে বাণীরূপ দান করে 
সরল সহজ ও স্থসংবদ্ধ ভাবে প্রকাশ করাই লাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
একথার প্রতিবাদে কেউ হয়ত বলবেন-__-তাহলে ঘা! কিছু ওভাবে রচিত তাকেই 
সাহিত্য বল। যেতে পারে । এই বিচারে পঞ্জিকা, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতিও 
সাহিত্যের পর্যায়তৃক্ত হবে। কিন্তু এদের সঙ্গে প্রকৃত সাহিত্যের পার্থক্য 
অনেকখানি । ক্যামেরাঁতে যে ছবি ধরা পড়ে_-আর শিল্পী তুলিতে যে 
আলেখ্য প্রকাশ পায়--এঁ ছুঃয়ের মধ্যে পা্ৃশ্তের চেয়ে বৈসাদৃশ্ই বেশি। 
গ্রথমটিতে বস্তর যথাষথ প্রতিকৃতি দেখতে পাই-_কিস্তু পরেরটিতে শিল্পীর স্বপ্র- 
সাধনা অভিনব রসরূপ লাভ করে। সেখানেই ব্যঞ্তনাই বড়ো। কথা৷ সাহিত্য 
হ্টটিতেও এই ব্যঞ্জনাই আসল ব্যাপার । আলঙ্কারিকেরা এই ব্যঞ্রনাকে 
বলেছেন-ধ্বনি। তার! বলেন, ''কাবশ্তাত্মা ধ্বনিরিতি' ধ্বনিই কাঁব্যের 
আত্স।। ধ্বনিবাদীদের মতে--শব্দ নয়, অলংকার নয়, রীতি নয়--রসিক 
হৃদয়ে কাব্যপাঠজনিত ঘে-ভাবের প্রকাশ ঘটে--এ মেই ভাব-ধ্বনি । রস- 
বাদীর একেই রসধ্বনি বলেছেন । এই রসই তাদ্দের মতে কাব্যের আত্ম!। 
বিভাব, অন্গভাব, সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে দিয়েই কাব্যের স্থায়ীভাব 
রসরূপ লাভ করে। তাদের মতে “বিভাবাঙ্গভাব ব্যতিচারী সংযোগাদ্‌ 
রসনিষ্পত্তিঃ | 

“ত!ব পেতে চায় ক্মপের মাঝারে অঙ্গ'--কবি ভাবকে বাণীরূপ দেন। তার 
নিজের ভাবপ্রবাহ পাঠকের মনের কাছে অ-পূর্বের বারত। বহন করে আনে। 
যথাষথ সংবাদ পরিবেশনই তো! কবির কাজ নয়! তিনি ঘখন নিজের ভাবকে 
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রূপায়িত করেন্--তখন তিনি সেই সে এই জগৎকেও নতুন ক'রে গ'ড়ে 
তোলেন। এই পরিদৃশ্টমান জগতের মধ্যে থেকেই তাঁকে আর একটি জগৎ 
রচন] করতে হয়। সেই জগৎ--কবির জগৎ। কবির এই স্ষ্টিতে বস্তর 
ভূমিকা আছে বটে-কিস্ত কবি-কল্পনাই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে । এভাবে 
প্রজাপতি ব্রন্মার মতো তিনি নতুন জগৎ স্ষ্টি করেন বলেই তাকে 
কাব্যসংসারের প্রজাপতি বলে কল্পনা কর! হয়। ধ্বন্যালোকে তীর সম্বন্ধে বল! 
হয়েছে 
অপারে কাব্য সংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ। 
যথাশ্মৈ রোচতে বিশ্বং তখৈব-_-পরিবর্ততে ॥ 
রবীন্দ্রনাথের “ভাষা! ও ছন্দ” কবিতায় দেখতে পাই-_কবিবর বাল্মীকি ষখন 
নারদকে বলেন--রামচন্দ্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনে তিনি কি ক'রে তাঁকে 
অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনা! করবেন তখন--তাঁর উত্তরে নারদ বলেন-__ 
সেই সত্য যা রচিবে তুমি 
ঘটে ঘা তা সব সত্য নহে । কবি. তব মনোভূমি, 
রামের জনম স্থান অযে।ধ্য।র চেয়ে সত্য জেনো। 
তবে এও সত্য ঘে কবির স্থষ্টি মূলে কল্পনার প্রাধান্য থাকলে ৪-_তিনি 
আমাদের পরিচিত জগতের বূপালেখ্যই অঙ্কন করেন। একেবারে অজানা, 
অচেন! হ"লেগ্কবি-স্যষ্টি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারতো না--আমাদের 
আনন্দ দিতে পারতো না। বাইরের প্রত্যক্ষাতীতের সঙ্গে যে অপরিচয়ের 
ব্যবধান থাকে__কবির স্থষ্টি সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। অসম্ভবের অস্বাভাবিক 
প্রকাশ আমাদের অন্তরের কাছে কোনো আবেদন জানাতে পারেনা। 
তাইতো মাহ্ছষ “অসাঁধারণের আসমানে'ও উড়ে বেড়াতে চায় না আবার 
সাধারণের মাটিতে আপন প্রাণের পরিচয়টুকু পেয়েও তৃপ্তি পায় না। 
পরিচিত রূপের অপরূপত্বকেই আমর! আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নিই। 
আমাদের পরিচিত জগতের বিষয়কেই শিল্পী আঁশ! দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাঁছে 
ভালোবাস দিয়ে অপরূপ করে গড়ে তোলেন। শিল্পীর স্প্টিতেই নারী-- 
“অর্ধেক মানবী” আর “অর্ধেক কল্পনা” । 
যুগে-যুগে সাহিত্যে আমরা মানবজীবনের রূপালেখ্য পেয়েছি । মানব 
জীবন-বৈচিজ্রের প্রকাশ-ব্যাকুলতাঁর কথ। সকল দেশের রসিক সমাজেই 
স্বীকৃত। সাহিত্য কখন বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করেনা। কারণ এই 


সাহিত্য শিল্প ৫৫. 


জীবন ও জগৎকে বাদ দিয়ে বিরাট শৃন্ততার উপর নির্ভর করে নিছক আঁকাশ- 
চারী কযপন। দিয়ে সাহিত্য স্থ্টি সম্ভব নয়। পরিদৃশ্ঠটমান জগৎ ও ধরা-ছোয়ার 
জীবনের ভিত্তিতেই কবির জগৎ ও জীবন রসরূপ লাঁভ করে। বাস্তরকে 
কেন্দ্রকরে কবি-ন্থত্টি গড়ে "উঠলেই যে কৰি বাস্তববাদী হবেন, এই ধারণ! 
সর্বাংশে সত্য নয়। আমর! যাকে রোমাম্টিক রচনা বলি-_-তাতেও বাস্তব 
জীবন ও বাস্তব জগৎ অন্গপস্থিত নয়। বস্তত লাহিত্য এই বাস্তব জীবন ও 
জগংকে অস্বীকার করেনা । কবির কাব্ালোকের উপকরণ ও অবলম্বন 
লৌকিক। এই লৌকিক উপকরণ ও অবলম্বনের ভিত্তিতেই অলৌকিক 
রসলোক স্থষ্ট হয়। নিজের জীবনের ভাব ও ভাবনাকে কবি তাঁর রচনার 
মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তীর রচনায় ঘা প্রকাশ পেল তা বাস্তব জগতের 
কাছে মিথ্যে হয়ে যায় না। কারণ কবির জীবন থেকেই তার প্রকাশ 
ঘটেছে। 

কিন্ত কবির উপলব্ধি যদি বিবৃতি-সর্বস্থ হয়, তাঁহলে তার বিশেষ কোনো 
মূল্য দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সামাজিক হৃদয়কে স্পর্শ করতে 
পারে মতে। রসসমৃদ্ধ রচনা! না হলে আমরা তাকে সাহিত্যের কোঠায় স্থান 
দিতে পারি ন।। বাস্তব জীবন ও জগতের মালমশল। নিয়ে তাকে রসসমৃদ্ধ 
বাণীরূপ দান করাতেই কবির শ্রেষ্ঠ কীতি। বস্তকে কবি কি ভাবে রসরূপ দান 
করেন তার সন্দ্ধে বলতে নিয়ে একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বলেন-- 417 
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কবি কল্পনায় ঘা রূপ পরিগ্রহ করে--তার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক আছে বলে 
আমরা মেনে নিই । কিন্তু কবি যদি শুধু বাস্তবের যথাযথ রূপটি আমাদের কাছে 
তুলে ধরতেন, তাহলে আমাদের বিস্ময় ও কৌতুহল জাগতো! বটে, কিন্ত সেই 
চিত্র আমাদের অন্তরে গভীর কোনে রসান্ভৃতি জাগাতে পারতো না। 
অন্র্দিকে কবি ষদি বাস্তব জীবন ও জগৎ-বিমুশী অথবা জীবন-জগৎ নিরপেক্ষ 
সৌন্দর্যের কথ! বলতেন _তাঁও আমাদের অন্তরকে তেমন আৰু করতে 
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পারতে। না। কাব্য-তন্ময়তাকে ( ০৮1০০৮০% ) সর্বাংশে অস্বীকার না 
করলেও কাব্য-মন্সতাই (581160০0105 ) যে প্রধান একথা আমাদের 
স্বীকার করতেই হয়। যা আমরা দেখতে পাই--তা আমাদের আয়তের 
মধ্যে--তাতে আমর] সম্পূর্ণতার সন্ধান পাইনা। কবি-কল্পনায় ষে জীবন ও 
জগৎ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তা সম্পূর্ণ না হলেও তাঁর মধ্যে 
সমগ্রের অনেকখানি আভাস আমরা পাই। বান্তবের যথাযথ প্রতিকৃতি 
আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই--লৌকিক জীবন ও জগৎ কবি-কল্পনায় 
অলৌকিক জীবন ও জগ হয়ে উঠুক । 

কিন্তু আমাদের সামনে জীবন ও জগং সম্বন্ধে নিজের অনুভূতির প্রকাশ 
ঘটনোতেই কবির দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তিনি তার অনুভূতিকে 
পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চার করে দিতে চাঁন। পাঠকের অন্ভূতিকেও তিনি তার 
কাব্যে রূপাঁয়িত করেন। কবি যে মায়ালোক স্থপ্টি করেন তাতে কবি ও 
পাঠকের মন সমভাবেই বিচিত্রের রসান্বাদন ক'রে থাকে । কৰি প্রতিভাই 
বাস্তব জগতের বন্ত ও ভাবকে অলৌকিক রসব্প দান করে। তাই তো এই 
প্রতিভাকে “অপূর্ব বস্তনির্মানক্ষম! প্রজ্ঞা, বলা হয়েছে। কবি-স্থষ্ট রস ও 
কাব্যের জগৎ তাই অলৌকিক মায়ার জগৎ। বাস্তবকে অবলম্বন করে গ'ড়ে 
উঠলেও কাঁব্যের জগৎ__-লোঁকোত্তর জগৎ। লৌকিক ভাঁবকে-__মানব হৃদয়ের 
চিরস্তন ব্যাকুলতাকে--কবি সহ্গদয়োপষোগী কাব্যের মাধ্যমে রসরূপ দাঁন 
করেন । আমরা সেখানে 1001090191)এর চেয়ে [06201290100 
[708610901006কই সার্থকভাবে পাই। আচার্য অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেন-_ 
ব্যবহারিক জগতের শোক, হর্ষ প্রভৃতির নানা! লৌকিক কারণ মানুষের মনে 
শোক, হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। এর কোনটি স্থখের, 
কোনটি দুঃখময়। কিন্তু এ সব লৌকিক ভাব, ও তাদের লৌকিক কারণ, 
কাব্যের গগতে এক অলৌকিক রূপ প্রাপ্ত হয়ে পাঠকের মনে এঁ সব 
লৌকিক ভাবের যে বৃত্তি বা “বাসনা, আছে, তাদের এক অলৌকিক 
বস্ত--'রস'-এ পরিণত করে। রসের মানসিক উপাদান যে ভাব, তা ছুঃখময় 
হ'লেও, তার পরিণাম যে রস, তা নিত্য আনন্দের হেতু ।” 1:0৮--সাহিত্যে 
8200601 ও 5001179 হয়ে ওঠেএবং সেই অলৌকিক দিব্য সৌন্দর্য 
নিত্যকালের আনন্দ-রসধারায় সামাজিক হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে। 
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সাহিত্য রচনার মূলে রয়েছে সাহিত্যিকের রসস্থ্টিয় ব্যাকুলতা। কাব্যের 
লক্ষ্য রস--এ বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। সাহিত্যে রস্ষ্টি 
করতে পারার কৃতিত্ব সাহিত্যিকের । কিন্তু সেই রসকে প্রকাশ করা ও 
অন্তের হৃদয়ে সঞ্চার করাঁর একটি বিশেষ ভঙ্গি থাকে । প্রত্যেক শিল্পীরই বিশেষ 
ধরনের প্রকাশভঙ্গি আছে। কোনো বিষয়কে রসায়িত করে বপদান 
করতে গেলে__তাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে প্রকাশভঙ্গি বা কৌশলটি 
আয়ভ কর] প্রয়োজন। সাহিত্যিকের প্রকাশভঙ্গিকেও তার ষ্টাইল বা রীতি 
বল! হয়। শ্রেষ্ঠ রচনার বিচারের সময় তার ্রাইলের বিচারও করা হয়। 
সাহিত্যিক ঘষে ভাবকে প্রকাশ করতে চান--তাঁকে স্ন্দর ও সার্ক করে 
প্রকাশ করতে পারলেই তার রচনা-মীধুর্ষ পাঠকের মনকে অধিকতর আকুষ্ট 
করে। সাহিত্যে যে ভাবটি রয়েছে তাঁর মূল্যের গৌরব সম্বন্ধে কোশৌ প্রশ্নই 
ওঠে না। কিন্ত সেই ভাবকে সার্থক ও সুন্দর করে প্রকাশ করার ভঙ্গিটি 
সাহিত্যিকের নিজস্ব । এই বিশেষ ভঙ্গির জন্যেই আমর] সাহিত্যিকের স্বাতন্ত্য 
লক্ষ্য করি। 

ধারা অলংকারকে কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণ। করেছিলেন--যারা 
'শব্দাথৌনহিতৌ। কাব্যম্-এর পরিপোধক-_তীদের সাহিত্য-সম্পফিত 
মতগুলিকে অনেকেই সমগ্রভাবে স্বীকার করে নেননি । কোনো কোনো 
রসবেতা অলংকারের চেয়েও আরও গভীর কিছুকে কাব্যের আত্মা! বলে মনে 
করতেন । এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন “কাব্যালংকার সুত্র” রচয়িতা বামন। 
তিনি বলেন “লৌন্দ্যমলংকারঃ।* যে বস্ত সুন্দর নয়__-তার ওপর শত অলংকার 
প্রয়োগ করলেও তাকে হ্থন্দর দেখাবেন । বাঁমন সৌন্দর্য অর্থে অঙ্গ-লাবণ্যই 
বলতে চেয়েছেন। বামনের মতে কাব্যের আত্ম রীতি-_“রীতিরাত্মাকাব্যস্ত | 
বিশিষ্টা পদরচন। রীতি । বিশেষে গুণাত্মা। বামনের বক্তব্য থেকে এইটুকু 
বুঝতে পারি যে, বিশিষ্ট ভঙ্গিই রীতি-_মাধুর্ধ প্রভৃতি রস-হ্ষ্টিকারী অন্যান্ত 
গুণ এর সঙ্গে এককভাবে বিরাঁজিত। “বক্রোক্তি জীবিত' রচগ্মিতা কুম্তক “রীতি: 
শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে আলোচনা! করেছেন । তার মতে কবির ব্বভাঁবেই 
রীতির জন্ম । তাই প্রত্যেক কবির রচনাতেই--তাঁর বীতি-বৈশিষ্ট্য বর্তমাঁন। 
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কুস্তকের মতে বক্রোক্তিই সার্থক রীতি--এবং তাই কাব্যের প্রাণ । রীতিবাদের 
সমর্থকেরা একথ! বোঝাবাঁর চেষ্টা করেন যে রীতি শুধু শবদার্থ-সাপেক্ষ নয়-_ 
কবির শ্বভাবেই তা রয়েছে। 
আমানের প্রাচীন সাহিত্যিকের! রীতি বলতে ঘ। বুঝতেন ইংরাজি ষ্টাইল 
কথাটি প্রায় সেই অর্থে ই ব্যবহৃত হয়। লেখক ষে ভাবটি প্রকাশ করেন--তার 
সঙ্গে সঙ্গে তার রচন। রীতির বৈশিষ্ট্যও আমাদের আকৃষ্ট করে। এইজন্য পাশ্চাত্য 
জগতে প্রায় সময় লেখক এবং তাঁর রচনারীতিকে একসঙ্গে যুক্ত করে-_-১516 
15 03৫ 1021” কথাটি বলা হয়। পাশ্চাত্যের একজন বিখ্যাত সমালোচকের 
মতে ইটাইল--45 £00217)2708115 2. 00:50208] 08115 2 "৯০0০1 
5০০৫ ০21160 16 40072 01699 01 00006 116 18110 21001:615 00 
500£17156 109 25561708] 0169010 01)9120621:, 01 16 21001)015 
00180219016 93 502060176 20816 0010. 032. [0217১ ডা1)101) 106 
০0110 006 01 ০0: 02106 0টি 2 আ1]]. 901০১ 95 08101516 5855 11) 0176 
০0৫ 1)15 ]00115013) 15006 €1)6 ০086 0৪. 10021 09610159100 তবে 
এমন অনেক লেখক আছেন--ধার! খ্যাতনাম] সাহিত্যিকদের রীতি অনুকরণ 
করেন। শুধু তাই কেন, অনেক বলিষ্ঠ লেখকের রচনাতেও এই ধরনের 
অন্করণের বা অন্টের রীতির প্রভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নয় । কিন্তু '£. 1080 
130 1795 50006015106 152119 06:5012] 00 925, আ1]1] 56100201911 
0০:9100 ৪. 16211 7021502081 2 1) 17101) 09 525 10110005210 
13101) 19101507১11] 1791019 0০10016 15616.60 06 5108960 110- 
00 01191993107. ০£ 500)601)9 81563 29:29810. সাহিত্যিকের চিন্তা 
ও অন্নৃভূতি যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি তার বাণীত্জিও নিজম্ব। 
রচনারীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর মধ্যে দিয়ে লেখক পাঠকের হৃদয়ে 
অনাস্বাদিত রম সঞ্চার করেন। রীতি-জনিত এই ষে ব্যক্রি-স্বাভন্-_ 
সাহিত্যিককে তা-ই বিশিষ্টতা দান করে । তাঁর রচনাই তাঁর পরিচয় বহন করে 
এবং “সেই জন্যই রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থবূপে বাঁচিয়া থাকে ভাবের মধ্যে 
নহে,'বিষয়ের মধ্যে নহে । প্রসঙ্গত একাস্ত মনে রাখা দরকার যে, শুধুমাত্র 
শ্রতিমধুর শব্ধ যোজনার দ্বারা বাক্য রচনার কৃতিত্বেই সাহিত্যিকের রীতি- 
বৈশিষ্ট্য বিচার করা হয় না। পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সমীলোচকের মতে, 41 
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90005 0195 01121 0215 10 £15125 €01015 5512 1055 ০1] 0611060 
10015100811 ০01 0110 2100 50101019 211 06 19172856501 1015 ০0061 
220 1701061 ০2061101902 জা1]] 12515621 (11200561595 10 10. আমর! 
যখন কোনো! রচনা পাঠ" করেই বলি “এটি অমুকের রচনা_তখন নিশ্চয় 
রচয়িতাঁর বলবার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য পেয়েছি-_-য লেখকের 
নিজের এবং তার রচনার সার্থক পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। 

অরসিক যাই বলুন না কেন-_সন্থায় পাঠক মাত্রই জানেন, কবিরা নিছক 
আকাশচারী বোমারু বিমান নন। নিরীহ সাহিত্য-পথচারী পাঠকের মাথায় 
কল্পনার উধ্বণকাশ থেকে ছুঝৌধ্য, দুরূহ, ব্যাখ্যাতীত অথব। অর্থহীন শব্দের 
গোলক নিক্ষেপ করা তার কাঁজও নয়, উদ্দেশ্যও নয়। এমন কি এ ধরনের 
ব্যাঁপারকে তিনি পুণ্যব্রত বলেও মনে করেন না। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই 
নয় ষে, সাহিত্যের সকল অংশের পুঙ্ান্ুপুঙ্খ ব্যাখ্য। দেবার দায়-দায়িত্ব কবির 
আছে, অথবা ক্যব্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের গাঁণিতিক শু বিশ্লেষণ সম্ভবপর । 
আমার্দের বক্তব্য এই যে, কবির! নিতাস্তই স্বকপোল-কল্লিত উত্তটের প্রকাশে 
জীবনের মূল্যবান সময়ের অপব্যয় করেন ন1। মানুষের স্থুখছুঃখ আনন্দ বেদনা__ 
রড়ীন অবকাশের স্থখ এবং বেদনার করুণ মূহূর্তকে আপন মনের ভাবনা-রপে 
জাঁরিত করেন। “আপন মনের মাধুরী” মিশিয়ে তাঁকে সাহিত্যশিল্পে রূপায়িত 
করেন। 

ছবি ওগান তো সব সময় সব কবিই, সব শিল্পীই নিজ নিজ তুলিকায় 
আকেন। কেউ হয়ত বলবেন, তীর্দের ছবিগুলি একই ধরনের,_-তাহলে তাদের 
গানের স্থরও তে৷ বৈচিত্র্যহীন ও একঘেয়ে হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, 
এই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধমন্স প্রত্যক্ষ ঘে জগৎ এবং সব কিছুর অতীত যে ধ্যানের__ 
ষেন্বপ্ের জগতের কথ] কবি বলেন__ঘে জগৎকে কবি বাণীবূপ দেন-__তা৷ 
আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও তাদের মূল বক্তব্য কি একটিই নয়! প্রকৃতপক্ষে 
সাহিত্যিকের লক্ষ্য কি এই নয় যে, এই জগৎ সংসারের অস্তঃস্তলে প্রবাহিত 
একটি এঁক্য বা সামঞ্জন্যের স্থর- একটি বিচিত্র উপলব্ধির মাধ্যমে তাঁরা জানতে 
খুবই ইচ্ছুক, এবং সেই “জানার চেষ্টা, ও “জানা” নিয়েই সাহিত্য রচন] ! 
তাহলে এই এক কথা, এক ব্যাপারই কি সকলের কাছে আমরা শুনি! 
প্রত্যেক এ্রশ্বর্ধবাঁন শিল্পী একটিমাত্র বিষয় অবলম্বন করে কোন কৌশলে 
অনন্য সহি আমাদের সামনে তুলে ধরেন ! একটিই তো আকাঁশ-_কিস্তু তাকে 


৬ৎ সাহিত্য শিল্প 


উদ্দেশ্য করে অসংখ্য কবিতা লেখ! হয় কেন--এবং আকাশ অবলম্বনে লেখা 
একাধিক কবিতাই আমাদের ভালো লাগে কেন! 

এর উত্তরে এই বল! যায়-__এ হচ্ছে সেই ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতার মনোধর্ম তথা 
মনোভঙ্কির পার্থকোর অন্যেই- একই বিষয় নিয়ে লেখা কবিতা বা! অন্ত কিছু--. 
একাধিকবার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও অনন্ত হয়ে ওঠে । আমাদের 
বোধের কাছে - অনুভূতির কাছে--সহদয় রসিক পাঠকমাত্রেরই কাছে_-ভিন্ন 
ভিন্ন অর্থে, তার একতম মুলে অর্থেরই বিচিত্রান্বাদন ক্রিয়া। অর্থাৎ দুইজন 
রচয়িতা একই বিষয় অবলম্বনে লিখতে পাঁরেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তীদদের 
রচন1 একটি অন্তটির অন্ুসরণমাত্র হয়নি । আলাদা ছুটি ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ছু'টি 
স্থট্রিই পৃথক ভাবে দেখা দেয়। ছু'টির আবেদনও অতি স্বাভাবিক ভাবেই 
এক নয়। 

এর কারণ খুঁজতে গেলে সেই মনোধর্ম বা মনৌভঙ্গির পার্থক্যের কথাই 
বলতে হয়। এ যেন সেই বিশেষ ব্যক্তি-মনের- সেই শিল্পী সত্তার একাস্ত 
গহন আত্মার আত্মপ্রকাশ । এই ধরনের স্ষ্টি কখনও অন্যের সৃষ্টির সঙ্গে 
গভীর সাদৃশ্ঠ নিয়ে দেখ! দেয়না! । ড/০:৭5/0:0)এর7'০ 015 51551810 ও 
5136119র [058 9151211. কবিতায় 91.51810. সম্বন্ধে দুই কবিই সচেতন-_ 
দুজনই একই উপকরণ গ্রহণ করলেন-_কিস্তু ভাঁবে ও ভঙ্গিতে কতো পার্থক্য । 
তাদের মধ্যে কোনে। মিল থাঁকা সম্ভবও নয়। শিল্লীসতার এই বিশেষ 
ভঙ্গিটিকে আলঙ্কারিকেরা বলেন 'রীতি'। রীতিবাদীর। একেই কাব্যের 
আত্ম বলেছেন । সাহিত্যে বিশেষ ব্যক্তিমনের বিশেষ শিল্পী-চরিত্রের একাস্ত 
আপন-_বিশ্যে আত্মপ্রকীশের এই থে ভঙ্গিটি-_-এ-কেই বল হয় শিল্পী তথা 
সাহিত্যিকের ষ্টাইল। এই আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি- সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রকাঁশভঙ্গির মূল্য অপরিসীম না হলেও অনেকখানি । 

অগ্ভৃতি, কল্পনা, বস্ত জ্ঞান অর্থাৎ এক কথায় পাহিত্যের বক্তব্য বিষয়টুকুই 
সব নয়। কেননা, অনেকেরই অনেক বক্তব্য থাকে। এমন কি তাদের 
বক্তব্যবিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং মহানও হতে পারে। কিন্তু প্রকাশের ভঙিটি 
যদি অভিনব ন! হয়--যদি ত৷ অষ্টার স্বকীয় এবং বিষয়াহ্ছগ ন] হয়, তাহলে 
বক্তব্যের মধ্যে যতোই শাঁস থাকনা কেন--সাহিত্যিকের স্থ্টি-কর্ম 'শাসালো” 
হয়েও “রসালো? হবেনা এবং সেই কারণেই রসিকের উপভোগ্য সাহিত্য-কীতি 
হিসাবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। 


সাহিত্য শিল্প ৬১ 


পৃথিবীতে এমন ভাগ্যবান যশন্বী রচয়িতার সংখ্য। বিপুল নয়--ধাদের রচনা 
দেখা মাত্রই বলে দেওয়া যায় - এটি কার রচন1। বস্তত শক্তিমান সাহিত্য- 
শিল্পীকে চিনতে হুলে শুধু তার চিস্তা-ভাবনার উপকরণ দেখে অভিভূত হলে 
চলবেনা । তার দ্বারা তাদের চেনার সৌভাগ্যও হুবে না, কিংবা কবির বিচিত্র 
বস্তজ্ঞান ও কর্পনাশক্তির দ্বার! প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য সম্থদ্ধে শেষকথ। বলাও 
চলবেন] । তাঁর প্রকাঁশরীতি ঘা একা স্ত ভাবে তাঁর নিজের-_সেই প্রকাঁশ-রীতির 
মধ্যেই তার ব্যক্তি ও শিল্পী সত্বার পরিচয় কতখানি আছে! আগেই বলেছি, 
ষ্টাইল সাহিত্যিকের সেই স্বকীয়ত৷ ঘা দেখে বলা যায় এই বিষয়ের রচয়িতা আর 
কেউ নয়__এর রচয়িতা তিনিই | সাহিত্যিকের এই স্বকীয়তা শুধুমাত্র কোনে। 
বিষয় বস্ত বা বাকৃভঙ্গিকে আশ্রয় ক'রেই গ'ড়ে ওঠেনা | যে রীতি বা ষ্টাইলের 
মধ্যে সাহিত্যিকের সার্থক পরিচয় রয়েছে তার প্রধান কাজ হ"লো বেচিত্রাস্থষ্টি 
এই বৈচিত্র্য বাইরে কলা-কৌশলের ওপর একা স্তনির্ভর নয়। সাহিত্যিকের 
বাক্তিত্ব, মননশীলতা।, বাকবৈদগ্য প্রভৃতির কল্যাণ মিশ্রণে ষ্টাইল প্রকাশ পাঁয়। 
এই ষ্টাইলকেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন “মুখশ্রী |, 
বিভিন্ন সাহিত্যিকের রীতিও ভিন্ন প্রকারের । মধুস্থদন, বিহারীলাল, 
বিছ্াসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির রচন। রীতিই তাদের 
ত্বাতক্ত্ের গৌরবময় পরিচয় বহন করে। রচনার মধ্যেই রচয়িতার পরিচয় 
স্থপ্পষ্টর হয়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথের একটি কবিত। একজন পড়ছেন,__ 
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার 
এল তার ভেসে-আস! তাঁরাঁধুল নিয়ে কালো! জলে, 
অন্ধকাঁর গিরিতট-তলে 
দেওদার তরু সারে সারে 
মনে হল, হৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,'**ইত্যাঁদি, 
এখানে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ ন। করলেও, কবিতার রচয়িত। কে--তা 
আঁর বলে দিতে হয়স]। 
প্রত্যেক এইর্ধবাম-সাঁহিত্যিক--তা তিনি কবিই হোন বা কথা-পাহত্যিকই 
হোন-_কিংব! গ্রবন্ধকার বা সমাঁলোচকই হোন-_ প্রতেঃকেই এই ট্রাইল 
বারীতির অধিকারী । মনে হয় এদের মধ্যে কারও যদি কতকগুলি রচনা 
কবি-নাম-পরিচয় নিয়ে বাঁচে এবং বাকিগুলির যদি নাঁম-পৃষ্ঠাটি নষ্ট .হয়ে যায়-_ 
তবু পরবর্তাকালের সাহিত্য-রস পিপাঁস্থ পাঠক ও গবেষক এই নাম-পরিচয়হীন 


৬২ সাহিতা শিল্প 


রচনার প্রকৃত রচয়িতাকে তাঁর একাস্ত ব্যক্তিগত ট্টাইলের সুত্র ধরে নিশ্চয় 
চিনে নিতে পারবেন । 

অনেকে মনে করেন ই্রাইলের অর্থ সাধারণ রচনারীতিমান্ব। এধারণা 
যুক্তিযুক্ত নয়। এই রচনারীতির প্রাণ-_-কবির শব্বপ্রয়োগ-প্রিয়তা, বিশেষ 
বিশেষ [2085০১ অতীত অভিজ্ঞতার চিত্র সম্পর্কে শকর্ষণ ও আগ্রহের মধ্যেই 
বিদ্যমান । ষ্টাইন শুধু বহিরঙ্গের একটি ভূষণ মাত্র নয়। এরই আড়াঁলে রচয়িতা 
আস্তর-পরিচয়টিও খু'জে পাওয়া যায়। কিন্তু এতেও ষ্টাইলের চরম পরিচয় নয়। 
বাংলার বিখ্যাত একজন সাহিত্যিকের মতে “ভাব ও ভাষার পূর্ণ-সাযুজাই ষ্টাইল 
বটে,এবং যে রচনায় ইহা ঘটিয়াছে তাহা সাহিত্যকলাসম্মত রসম্যন্টি বটে । কিন্তু 
সেইজন্য সকল রচনাই সমান শ্রেষ্ঠ নয়। ভাবের ষখাযথ প্রকাশ--30০0৭ 4: 
বা রস রচনা বটে। কিন্তু 06৪6 41 হইতে হইলে .ভাব-কল্পনাঁর বিশিষ্ট 
গৌরব চাই। মানবন্ৃদয়-বিশ্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা যাহার মধ্যে যতখানি 
প্রতিবিধ্িত হইয়াছে__0519 এবং 900] উভয়ই যাহার ষ্টাইল পুষ্ট করিয়।ছে, 
যে রচনায় জটিল বিষয় বিস্তার যেমন স্থসন্বদ্ধ আঁকাঁরে পরিণত হইয়াছে, 
তেমনই ০০101 ও 02500 1216010০ বাদ পড়ে নাই, এবং যাহার মধ্যে 
3০০] 0£178091205, বিশ্বমানবের প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হইয়া! থাকে, তাহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট রণন্থষ্টি, তাহাই 01:526 4১৮ এতএব তাহাই শ্রেষ্ট ট্টাইল।, 
প্রত্যেক সাহিত্য শ্রষ্টার কল্পনা ও ভাবদৃষ্টির আতান্তক স্বাতন্ত্য'থেকেই 
স্টাইলের জন্ম হয়” বটে__কিন্ত সর্বোৎকৃষ্ট রসন্ট্ির মধোই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের 
স্বীকৃতি। 


সাহিত্য কি প্রক্কৃতিব্ অন্যুক্ রণ £ 


পাঁশ্চাত্তের সাহিত্য-সমাঁলোচকের মতে, সাহিতা হচ্ছে মানুষের জীবন 
দর্শনের, জীবনের নানা অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ দলিল। ভাষার মাধ্যমে জীবনের 
সার্থক অভিব্যক্তি এই সাহিত্যেই "আমরা পাই। এর মধ্যে এমন কতকগুলি 
বৈশিষ্ট আছে যা আমাদের সহজেই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে উৎস্থক করে 
তোলে। 


সাহিত্য শিল্প ৬৩ 


গ্রীক দার্শনিক প্লেটো আর্টকে 29100: ০06 05--সত্যের মুকুর--বলে- 
ছিলেন। সাহিত্য সম্বন্ধে তার মত হচ্ছে, সাহিত্য সত্যের যথাষথ অনুকৃতি-_- 
তার মধ্যে আর সবই গৌপ। তাঁর 7090], কথাটি সবাই স্বীকার করে নিলেও 
তাঁর [0169007) কথাটি সবাই স্বীকার করে নেননি । তাঁর শিষ্য আরিস্টটলই 
সেই "750)কে সম্ভাব্য বা সাহিত্য-সত্য রূপে ব্যাখ্যা করেন। সাহিত্য-- 
সত্যের যথাষথ অঙস্করণ কিন। অথব। সম্ভাব্য সত্যের ঘথাযথ অন্থৃকরণ কিনা, 
এই প্রশ্নের ভিত্তিতে নানা তর্ক-বিতর্কের পর উনবিংশ শতাব্দীতে এসে 
ম্যাথ্য আরনল্ডএর আছে শুনলাম, সাহিত্য হচ্ছে % ০161015. ০0: 
116০ জীবন-সমালোচনা এবং এই মীমাংসাই শেষ পর্যস্ত গৃহীত হলো । 
তখন 1[7177109600ঃকথাটির পরিবর্তে [17210158000 কথাটি প্রচলিত 
হলো । সাহিত্যশাস্ত্রকাঁরদের মতে সাহিত্যে জীবনেরই স্বাঙ্গ-স্থন্দর প্রকাশ 
ঘটে । হাডসন সাহিত্য সম্বন্ধে জর্জ এলিয়টের যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন-- 
তাতে সাহিত্য ও জীবনের একটি স্থন্দর সম্পর্কের কথা লেখিক। বলেছেন । জর্জ 
এলিয়টের মতে সাহিত্য-_15 ১০ 1০8165 00105 6০0 1166) 1615 2. 27006 
01 20010111511)6 2509010161)05 2100 6০100177500 00100806 10) 
০০ £6110৬/-1021) 702501)0 09০ 0০00193 0৫ 001 06:301)9] 106. জীবন 
ও জগতে য। কিছু স্থন্দর, যা কিছু মহান ও শুভ, সাহিত্যে তাঁরই ছবি দেখতে 
পাই। সাহিত্য প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'যাহ। প্রকৃতির প্রতিরূতি মাত্র, 
সে স্থ্টিতে কবির তাদ্ুশ গৌরব নাই। তাহার কারণ সে কেবল প্রতিকতি__ 
অনুলিপি মাত্র-তাহাকে স্যট্ি বলা যায় না। যাহ! সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র 
নহে, তাহাই স্থষ্টি। যাহা স্বভাবান্থকারী অথচ স্বভাবাঁতিরিক্ত--তাহাই 
স্যষ্্রি। এখাঁনে স্বভাবাঁতিরিক্ত বলতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সেই “অতিরিক্ত 
কিছুর কথাই বলছেন। তার মতে সাহিত্য অনুকরণ নয়_স্থি। 
প্রত্যক্ষ জগতের ভাব ও ভাবনা, সুখছুঃখ প্রভৃতি একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার । 
অনেকের মনে হতে পারে মানুষের ব্যক্তিগত ভাব ও ভাবন! কি করে নিবিশেষ 
রন্রূপ লাভ করতে পারে! লৌকিক ভাবকে লোকাতীত রসরূপ দান কর! 
আয়াস-সাধ্য ব্যাপার, কিন্তু কবি প্রতিভাঁয় এই লৌকিক ভাব ঘখন লোকাতীত 
ব! অলৌকিক রসর্ূপ লাঁভ করে তখন তার আবেদন ব্যক্তির সীম! অতিক্রম 
করে নিবিশেষ ও নির্বযক্তিক রূপ লাভ করে। বিশ্বজগৎ ও মানব জীবন কবির 
দৃষ্টি এড়িয়ে যায়না । তাঁর ঘ! কিছু স্বপ্র-কল্পনা__এই ছু'টি বিষয় নিয়েই গড়ে 
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ওঠে । কিন্ত কবি য৷ প্রত্যক্ষ করেন--তারই যথাষথ প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কন 
করেন না । তাঁর কল্পন। ও অনুভূতির রঙে রসে মিশ্রিত হয়ে-_সেই;দেখ বিষয় 
এমন এক অপূর্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন মনে হয়, হয়তো! এই ছিল-_যা 
ছিল এবং ঘা আছে--এ ষেন তারই ছবি। কবি কাব্যের মধ্যে ষে চরিত্র বা 
ভাবকে রূপায়িত করেন-_মান্ুষ তার মধ্যেই নিজের রূপটি দেখতে পায়। 
এই ছবি তাঁর জীবনের ফোটগ্রাফ নয়--এর মধ্যে কবি-কল্পনার প্রাধান্যই 
বেশি। 

কবির স্থপ্টি পাঠক ও অ্টীর মধ্যে একটি স্থন্দর সম্বন্ধ গ'ড়ে তোলে। 
যিনি রূপ স্থত্টি করেন- তীর স্ৃষ্টি-কর্ম তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে--বিশেষের বন্ধন 
কাটিয়ে__নিবিশেষ আর্ট-রূপ লাভ করে। সার্থক সৃষ্টির মালিকানা আর তখন 
কবিরও নয়__বিশেষ পাঠকেরও ন্য়। তবে রচনার উপর উভয়ের দাবীকে 
একেবারে অন্বীক।র করাও যাঁয় না--আর তা কখনও অস্বীকার করাও হয়নি । 
মাহিত্য জুন্দরকে সুন্দরতম করে প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে জীবনের 
পরিচয়টুকু অবশ্ঠই থাকবে । নয়ত জীবন-নিরপেক্ষ রসহীন রচন! পাঠকের 
মনকে আকৃষ্ট করতে পারেন।। সাহিত্যে যুগপৎ স্বভাবের অন্গকরণ এবং 
স্বভাবের * অতিরিক্ত কিছু" থাকে বলেই ত৷ সহ্গদয়ের পাঠকের হাদয় স্পর্শ 
করতে পারে। 

সাহিত্য দর্পণকারের উক্তিটি আর একবার উদ্ধত করতে হ'লো। তিনি 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচ6ন! প্রসঙ্গে বলেন__ 

পরশ্তয ন পরস্ত্েতি 
মমেতি ন মমেতি চ। 
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ 
পরিচ্ছেদে। ন বিগ্যতে ॥ 

অর্থাৎ পরের হয়েও পরের নর, আমার হয়েও আমার নয়-এই আচার 
বিশ্বনাথের মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ । কবির লেখনীতে কাবা লৌকিক সীমা 
অতিক্রম করে অলৌকিক রসরূপ লাভ করে । এই লোঁকোত্তর চমৎ্ক'রিত্বই 
কাব্যের প্রাণ। কবি তো তিনিই--বিধাঁতা যাহারে দেয় অলৌকিক আনন্দের 
তার'_-এবং সেইজন্তই তো “তার বক্ষে বেদন। অপার তার নিত্য জাগরণ ।, 
প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনকে মহৎ আবেগের দ্বারা রূপায়িত করার মধ্যেই কবি- 
সুষ্টর সার্থকতা । তাঁই রবীন্দ্রনাথের মতে,--“কবির স্থ্টি-_তীহাদের অন্তর্গত 
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নিত্য প্রকতির-_সমগ্র প্রকৃতির স্যরি । তাহা একটি অনির্বচনীয় অপরিমেয় 
শক্তির বিকাশ, তাহা অন্তান্ত কবি কর্মের মতে ক্ষণিক বিক্ষোভজনিত নহে ।” 

সাহিত্য প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয়। শুধু তাই কেন এই দিক থেকে 
বিচার করে দেখলে নৃতাঁ, সংগীত, চিত্র, ভাঙ্কর্ষয কোনোটিই প্রকৃতির 
যথাযথ অনুকরণ নয়। তার! ইিঙি-প্রেরণাজাত। তাদের মধো মানুষের 
আকুলতা, আবেগের চিহ্নটুকু বিদ্যমান। কবিও সামাজিক মানুষ । তিনি 
মাঁনব-সমীজ ও বস্তজগ২ং থেকে তাঁর রচনার উপকরণ বাছাই করে নেন। 
তাঁর রচনার মধ্যে তাঁর কালের ও তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবও থাকে । এই 
ব্যক্তি বা 28; এবং কাঁল বা 7007791)কে আমর অেষ্ঠ রচনার মধ্যে পেয়ে 
থাকি । তবুও তে! সাহিত্যিকরা যে কোনো শ্রেষ্ট-শিল্পীর রচনায় বন্ব-সত্যের 
যথাষথ অস্জকরণ দেখিতে পাইন। । বস্ত-সত্যের যথাযথ বর্ণনা দেওয়াও শিল্পীর 
দায়িত্ব নয়। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের ঘা বৈশিষ্টা সাহিতা ও সাহিত্যিকের 
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য অনেকখানি । সাহিত্যিক-_-জীবনের কাছাকাছি 
একটি সমগ্র রসপূর্ণ জীবন স্থষ্টি করেন। বাম্তব-সত্য অতিঞ্তম ক'রে তবেই 
সাহিতা সতা-রূপ লাভ করে। সাহিত্যিক বাস্তব জীবনের আভাঁসমীত্র দেন। 
বস্ত-সত্য, কবির আদর্শ এবং রস্ট্টির প্রেরণ প্রভৃতি মিলে যে রচনা গ'ড়ে উঠে 
তাকে আর যাই বলিন। কন-_অনজকরণ বল! যায় না। সাহিত্য বিশেষ 
জীবনের ভিত্তিতেই মহাঁজীবনকে গড়ে তোলে; র্বীজ্জনাথের মতে “সাহিত্য 
যেখানেই জীবনের প্রভাব_-সমস্ত বিশেষ কালের প্রচলিত রুত্রিমতা অতিক্রম 
করে সজীব হ'য়ে ওঠে, সেখানেই সাহিত্যের অমরাঁবতী ।” 


তব কল আস্‌ সেল ও 


পাশ্চাত্য জগতে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র প্রভতিতে 

ফরাসী বিপ্লব ও জার্মান ভাববাদের প্রভাবে যে রোমান্টিসিজম্‌ দেখা দেয়__ 

সেই রোঁমান্টিসিজশ্‌--কল্পনার অবাধ মুক্তি, ভাঁব-মুক্তির শুভ সংবাদ বহন করে 

আনে। সাহিতে; এই সময়ে বিরাট ভাব-বন্যা দেখ! দেয়। ফরাসী বিপ্লবের 

মূলে ঘষে বন্ধন-মুক্তির ঘোষণ। ( শ্লোগান ) ছিল --তা সেই যুগের অনেককে 
৫ 
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অভিভূত করে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি প্রভৃতি কবিরা এই 
বিপ্লবকে সাদ্দর সম্ভাষণও জানিয়েছিলেন। সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি 
ফরাসী বিপ্রবের মূলকথা। এই বিপ্লব সেকালের অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকের 
জীবনে অনেক প্রশ্নও জাগিয়ে তোলে । একদল লেখক সাহিত্যি-হৃষ্টির ক্ষেত্রে 
অবাধ স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে বসলেন। তাঁদের মতে, বাষ্ট্রেও যেমন 
কোনে বাধা-নিষেধ না মানার আন্দোলন চলছে-_সাহিত্যেও সেই ধরনের 
আন্দোলন দেখ! দিক। তারা চীইলেন 9৫010 ০ 4১1. এই দলের 
মুখ্যদের মধ্যে ছিলেন স্থইনবান্ন, অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতি । তীর! বললেন 
সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃত্বই সাহিত্য মানবে না এবং সাহিত্যও সমাজ 
ও রাষ্ট্রের কোনে দায়িত্ব গ্রহণ করবেনা । সাহিত্যে অবাধ কল্পনা এবং তার 
প্রকাশ- সর্বপ্রকার ভাব ও ভাবনার শর্তহীন মুক্তি-_-তীর। দাবী করলেন । 
মানষ ঘে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাষ্রনীতিক স্বাধীনত। চাইছে-__সেই 
সঙ্গে আর্ট-এর স্বাধীনতাঁও তীার্দের কাম্য । বিশেষ করে এই আট 
সামাজিক মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন একট] কিছু নয়। তাদের দাবী 
হলো 715900])0£ £১1--এবং এই দাঁবীই £1:€ 10: 4১165 58106 
নীতির উত্তাবন করে। তাদের মতে সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্য-_ললিতকলার 
জন্যেই ললিতকল।। সাহিত্য কোনে। নীতি মানবে না কোনে ধর্ম বা 
কল্াযাণকে স্বীকার করবে না-_-সমাঁজ ও রাষ্ট্রের কোনে! দায়িত্বই সে পালন 
করবে না-_এমন কি সমাজ ও রাষ্ট্রের ভ্রকুটিও লে উপেক্ষা করবে। সাঁহিতা 
ও শিল্পকলার উদ্দেশ্ঠ শুধু রসম্থট্টি--ত সে যেভাবে যে .উপায়েই হোক। সে 
ময় সাহিত্যে এই অবাধ-মুক্তির নীতিটি অনেককে আকৃষ্ট করেছিল। 
আমাদের দেশেও পরব্তাকালে এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেকে 
এই মতের স্বপক্ষে বলেছেন অনেকে বিপক্ষেও বলেছেন । 

ফরাপী বিপ্লবের ষে বিরাটতায়, যে মন্ত্রে সবাই অভিভূত হয়েছিল__তার 
পরিণামে যখন ব্যর্থতা দেখ! দ্িল_-তখন 17£590029 0£ 4৯৮ আন্দোলন-_ 
91356 04 18০6 ব। বু বাস্তববোধের পথ ধরে চললো । এই 56156 0৫ 18০৫ 
নীতি আরও তীব্র ও স্পট রূপে দেখা দিল। সাহিত্যে 96156 ০£ 1৪০৮ 
সত্যের নগ্ন চিত্র- এমনকি কদর্য কামনার চিত্র অঙ্কনের সহায়কও হলে । 
£১1৮ (0: 4165 988০ নীতির সঙ্গে এই নীতির সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ট ছিল। 
৮ ৫022865 5816-এ (রসের জন্য রস ) জীবন-জিজ্াম! তেমন প্রাধান্য 
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লাভ করেনি। মাঁনষের কথা নয়--মানব জীবনের ভোগলিগ্পা, আসঙ্গ 
লিপ্লাই পরের দিকে সাহিত্যে বড়ে। হ'য়ে দেখা দ্িল। তারজের আমাদের 
সাহিত্যেও অনেকদিন ধরে চলেছিল। 

জীবনের রসতৃষ্ণা থেকে শিল্পের জন্ম । শিল্পস্থতি জীবনের তৃষ্ণা মেটাবার 
জন্যে। সাহিত্যে মানব জীবনের আত্মোপলব্ধির আনন্দটুকু রয়েছে । “4 
£01 1৮5 9216"মতবাদীরা বললেন-_বিষয়বস্ত-_-ভালে। কি মন্দ বিচারের 
ওপর শিল্প সম্পদ বা সমৃদ্ধি নির্ভর ক'রে না-_কি ক'রে শিল্পী শিল্পকে সুন্দর করে 
প্রকাশ করলেন-__সেটাই বড়ো কথা । তার! বিষয়বন্তকে অনেকটা তুচ্ছ ভেবেই 
বলেন ঘষে, প্রত্যেক শিল্পীই রুমাল গাঁমছ। বোতল থেকে আরম্ভ ক'রে প্রিয়ার 
মুখ, মীনব ভাগ্য প্রভৃতির ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ ক'রে, তাদের 
সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন । 951 এবং ৭150070-- 
এই দু*ইটি তাদের কাছে সাহিত্যের বড়ো ব্যাপার হ'লেও তাদের যে কৌশলে 
উপস্থাপিত করা হয়--সেই কৌশলের দিকেই তাদের লক্ষা ছিল বেশি। এই 
প্রবল মতবাদ সাহিত্য-স্থষ্টি তথ! শিল্প-স্থষ্টির আসল উদ্দেশ্তের বিনষ্টি ঘটাচ্ছিল। 

তবে এই মতবাদের আবির্ভীবের ফলে একটি শ্ুভযৌগও দেখ! দেয়। 
শিল্পস্থ্টির বিষয় বস্ত--দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই মময়ের কোনো,কোনে। 
শিল্পী এও দেখালেন ষে, শিল্পের উপকরণ এই পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। 
তাকে জানার ও প্রকাশ করার মতো! মন চাই । £:৮ ০0 4৯৮5 ১০1৪- 
মতবাদীর] বললেন__-আর্ট কখনও কারও উপকার করতে যায় না-_শিল্পী 
কখনও কোনো জিনিসের ভালো-মন্দ বিচার করতে বসেন ন।--শিল্পীর লক্ষ্য 
রাখতে হয় সার্থক সৌন্দর্য স্যট্টির দিকে । বস্তর আড়ালে যে সৌন্দধ রয়েছে 
তাকে প্রকাশ করাই শিল্পীর দায়িত্ব। আর্ট কখনও কোনো উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যে ব্যবহৃত হবে না--আর্ট কখনও উদ্দেশ্যমূলক হবে না-দে নিজেই 
তার উদ্দেশ্ট স্বরূপ হবে। আর্টের বিচার হবে_কতখানি সার্থক হয়েছে সে 
হুন্দরের রূপায়ণে--তার ওপরে । তার মূল্য নির্ধারিত হবে_তার সৃষ্টির 
সার্থকতায়। এই স্থষ্টি বলতে তারা মনে করতেন-_বস্তকে দেখার মৌলিকতা, 
অশ্টিনবত্ব এবং কৌশল। দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সাহিত্য নয়-তৃষ্টিতঙ্গিকে কলা- 
নৈপুণ্যের ভিত্তিতে ফুটিয়ে তুলতে হবে। প্রকাশতঙ্গি ও কলা-কৌশলের দিকে 
সবাই এমন ঝুঁকে পড়লেন যে--তখন শিল্পের অন্তান্ত উদ্দেস্তের কথা-_- 
বিশেষ ক'রে শিল্প ও জীবনের নিবিড় সম্পর্কের কথা! গৌণ হয়ে গেল। 
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একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তারা নিছক রসহৃঙ্টির উদ্দেস্রে শিল্পস্থটর । 
করতে গিয়েও শিল্পসম্পদ অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছিলেন । কিন্তু সমাজ- 
নিরপেক্ষ শিল্পন্থষ্টি করতে গেলে নিজেকেও ফাঁকি দিতে হয়। আমরা সাহিত্যের 
আলোচন। প্রসঙ্গে বলেছি যে--সাহিত্যে নীতির আঁতিশধা থাকা উচিত 
নয়-_-ত| বলে নীতি-বিরুদ্ধ কিছু থাকাঁও বাঞ্ছনীয় নয়। 4১: 101 205 
5৪1০-মতবাদীর। নীতির কথ! গোড়াতেই অস্বীকার করেছেন। 

মহৎ সাহিতে।র বা শিল্পের দার্নিত্ব শুধু শিল্পন্থতিতেই নয়। তাতে জীবনের 
স্বীকৃতি না থাকলে-__গীবন-নীতির স্বীকৃতি না থাকলে আমর তাঁকে সার্থক 
স্থষ্টি বলে মেনে নিতে পারি না। শরৎচন্দ্র £১৮ ০004005980০ 
নীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও -একথাঁও বলেছিলেন “4৮ 00: 
4১05 9916 কথাটি যদি সত্য হয়, তাহলে কিছুতেই তা 110000798] হতে 
পারে ন। এবং অকল্যাণকর হ'তে পারে ন। এবং অকল্যাণকর এবং [1)1)01%1 
হ'লে ১ 10 £1৮5 981৪ কথাঁটাঁও কিছুতেই সত্য নয় ''"শরৎচন্দ্রের 
17195000) 01 47৮ কিছুটা] সমাঁজ-নীতি শীসিত-_কাঁজেই তার “400 101 
£১:০১ 3৪1০০, নীতির সধ্দ্ধে পূর্ণ সমর্থনের এমন কোনো আভাস অন্তত তার 
বক্তব্যের মধ্যে পাই না। চেষ্টারটন তো স্পষ্টই বললেন, [1610 700১ 
21৮/0%১ 70১ & 10)0121 3011 [01 205 £1520 %350195610 8:0% 0.7 

যাঁরা ঞ&:0 091 4১:০5 5৪1০ নীতিকে স্বীকার করে নিয়েছেন_তীদের . 
মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, “70১ 706 20056 02050 0199 10 1:20 
11) 21109530০০1 07001) 01 1)15.015) ০101) 003 25 10109530190 
8010 62562. 10112, 070 ঠি105 0786 17000010105 020111)60*** 
(১০1,111) শিলারের মতে রুচি বা নীতিও আর্ট-এর সার্ক বিকাশ এবং 
মানবত। সমভাবে থাকতে পারে ন।। তার মতে রুচি ব। নীতি এবং রাক্তনীতিক 
স্বাধীনত! পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং 4০৪০১ 2968191151717)8 1১61 509৬6151805 
01015 10001 01610110506 05০ 101010 51:00০5, কিন্তু প্রশ্ন হ'ল-- 
আর্ট যদি রুচিকে একেবারে অস্বীকার ক'রে ভোগ-লালসাঁর বূপকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে যায়__সেখানে জীবন-প্রতিকূল শিল্পকর্মও যে মীনব সভ্যতার পরিপন্থী 
হয়ে পড়ে ! ধিনি শিল্পী তিনি সামাঁজিক-_সমাজ তাকে স্ষ্টি করেছে--অন্য 
দিকে তিনিও সমাজকে গড়ে তুলছেন। সমাজকে বাদ দিয়ে কোনো 
শিল্পকর্মই কখনও সার্থকতা লাভ করতে পারে না । অতিরিক্ত আর্ট-নিষ্ঠা যদি 
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শিল্পীকে মানব-সম্পর্কহীন করে তোলে-_তা হলে তার মধ্যে কোনো! কল্যাণ 
নেই। 46 10: 4১:৮5 981০৮ ধারা বলেন- তার আর্টকেই একমাজ্ত 
উদ্দেশ্য করে তোলেন । কিন্তু আর্ট মানব জীবনের অন্যান্য উদ্দেশ্টের মতোই 
একট উদ্দেশ্য । বস্তুকে অবলম্বন ক'রে বস্তর উধ্বলোকে নিজের চেতনাকে 
ব্যাপ্ত করতে পারলেই £ুশিল্পীর স্থষ্টির সার্থকতা ৷ বিষয়বস্তর পার্থক্য রসম্থষ্টির 
জন্যই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু কেবল মাত্র কলা কৌশলের উপর--এবং 
বিষয়বস্তর বিচারে-সব বিষয়ই এক--07€ 5016০6 15 ৪5 £০০এ ৪5 
015061)61--এই মতবাদ না মনোভাবের উপর নির্ভর ক'রে রসস্্টি সম্ভব নয়। 
সাহিত্য জীবনকে রসসমৃদ্ধ করে। মানব জীবন ঘষে তা থেকে নিজের 
বাঞ্চিত আনন্দটুকু লাভ করে--তা একমাত্র জীবন ও শিল্পের নিবিড় যোগ 
রয়েছে বলেই । সাহিত্য, সাহিত্যিক ও পাঠক-_-এই তিনের যোগেই ত্য্টির 
সার্থকতা । তাই £:6 0০7 £১০ন 891০ নয়--4:6 101 15155 5210 
বলাই যুক্তিযুক্ত। যে নীতির উদ্দেশ্ত তোগে লালসায় ব্যাহত--সে রসের 
বা আর্টের নীতি অসংশয় স্বীকৃতি লাভ করেনা । আর্টের পরিচয় জীবন- 
নিরপেক্ষ রূপায়ণেও নয়__রাঁজনীতিক উদ্দেশ্ট সাধনেও নয়। আট পরাঁধীনও 
নয়- একেবারে নির্বাধ স্বাধীনও নয়। আট ও জীবন পরস্পর অবিচ্ছেষ্ত 
বন্ধনে বাঁধা। জীবনের পরিপূর্ণতাঁর জন্যে-তাঁর পথ নির্দেশের জন্তেই এই আর্ট 
বা সাহিত্য। তাই আর্টের নিজের 3216এ নয়--সমাঁজ জীবনের 9৪1০-এই 
তার অবতারণ!। ৃ 
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মানব জীবন ধারা বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে । এই জীবন হুখছুঃখ, 
ভালোমন্দ, হাসিকান্ন! দিয়ে গড়া। শুধু স্খই পাঁবো_ মানুষের জীবনের 
এমন বাসন। থাকলেও তাঁর জীবনে ছুঃখ আছে, বেদনা আছে--আছে 
অতৃপ্তির হাহাকার! ভালো করে ভেবে দেখলে দেখ! যায়, স্থখের চেয়ে 
দুঃখ-বেদনার পরিমাণই মানুষের জীবনে বেশি । মানুষের জীবনের গভীরেই 
ট্র্যাজেডির বীজ উপ্ত আঁছে। জীবনের দুঃখ অপমান ঘে গভীর বেদনার স্থহ্তির 
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করে--তা থেকেই ধীরে ধীরে ট্র্যাজেডি বাইরে রূপ পেতে থাকে । মানব 
জীবনের নানা এশ্বর্ষের পাঁশেই এই ট্র্যাজেডি বর্তমীন। যেখানে অটুট শাস্তি 
বিরাজমান সেখানেই কোন এক অভিশাঁপে ট্র্যাজেডি এসে সব ভেঙে চুরমার 
করে দেয়। বাইরের শক্তি, অনৃশ্ত শক্তি বা নিয়তি প্রভৃতি নানা প্রতিকূল 
শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে জীবন বিপর্ধন্ত হয়। অপমানের জালা জীবনে জাগায় 
অভিমান। সেই অভিমাঁন-- সাধারণ নিয়মের পথ থেকে জীবনকে নিয়ে যাক 
অনেক দূরে । তারপরে “দিক হার! নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।? 

প্রাচীন গ্রীক নাটক থেকেই ট্র্যাজেডি-_-সাহিত্যের অন্ততম রস রূপে গৃহীত 
হয়েছে । অন্যান্ত গ্রীক-কলাঁর মতো ট্র্যাজেডিও একটি. সরল ও খু তঙ্গি 
নিয়েই গ্রীক সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল। সফরুস, ম্ম্যরিপিডিস, ইস্কাইলাস 
প্রভৃতি উ্র্যাজেডি রচনাঁয় বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। তাদের রচনায় দেখতে 
পাই, নিয়তির দুর্বার গতিকে মানুষের এমন কি দেবতারও রোধকরা সম্ভব 
নয় । গ্রীক ট্র্যাজেডিতে ?ব270515 বা নিয়তি একটি প্রধান স্থান অধিকাঁর করে 
আছে। গ্রীক নাটকে কোনো বিরাট পুরুষের নৈতিক বা বুদ্ধি-বিভ্রমজনিত 
পতনের বর্ণনা থাকতো । দেবতারা ঘটন] নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিশেষ অংশ 
গ্রহণ করতেন। কাহিনীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সঙ্গে তারাও জড়িয়ে 
পড়তেন। কাহিনীকে বিষাদময় পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে-_ 
নায়কের জীবনে বিপর্যয় ঘটানোর ব্যাপারে-_-তীরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ . 
করতেন। মানুষ নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার 
করতে বাধ্য হতে] । গ্রীক নাটকের নায়কের! সাধারণত বিরাট পুরুষের প্রতীক 
স্বরূপ ছিলেন। আরিস্টটল্‌ ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন__ 

[0556৭51500০ 160165901709008 06 21) 2.501020. 01101) 15 
581010019 ০01016262 11) 10521) 200. 2. ০1220610001 11101090 16150) 5 
16 15 20159820119 ৪ 50201) 170206 72200160] 1 01261606 আ25ও 
1) 016161)6 108105 0: 006 0185 7 1015 8০660) 220 1506 1001:615 
1601650 5 8150 05 23০1611)8 015 200. 621: 10 €1%25 2 1)29105 
01016 00 5001) 21000610195. 

ট্্টাজেডিতে মোটামুটি কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার প্রায় সবগুলিই 
উদ্ধতাংশে বলা হয়েছে। অ্যারিস্টটল্‌ প্রদত্ত সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি ক'রেই 
পরবর্তীকালে ট্র্যাজেডির লক্ষণ গুলি নির্ণীত হয়েছে । মানুষের জীবনে কিভাবে, 
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কেমন ক'রে যে দ্র্যাজেডি দেখা দেয়_তা৷ বলা ছুষ্ধর। বাইরের জগতের 
সঙ্গে চিন্তা ও আকাজ্জীর বিরোধের ফলে অনেক সময় ট্র্যাজেডি দেখা দেয়। 
একদিকে যেমন মানুষের মর্ধাদাবোধ, অভিমাঁনও ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে পারে 
_অন্যর্দিকে তেমনই মানব জীবনের অনেক গুণ থাক] সত্বেও তার অস্তনিহিত 
চারিত্রিক দূর্বলতাও ট্র্যাজিডির কারণ হতে পাঁরে। ট্র্যাজেডির ঘটনাগুলির 
মধ্যে নায়কের যে ভয়াবহ ও বিষান্পর্ণ পরিণতি দেখা! দেয়- তা আমাদের 
অর্থাৎ দর্শকের মনে করুণা ও ভয়ের সঞ্চার করে---এবং করুণ ও ভয়ের 
সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের. 015 ও £5৪1-এর বেগ অনেকখানি 
শমিতখ্হয়। সেইখানেই রয়েছে ট্রাজেডির আনন্দ। আমাদের মনেও এক 
ধরনের 105৪ রয়েছে । এই 1৪ থেকে কতকগুলি 21006107 আমাদের 
জীবনে গড়ে উঠে। এই ৪০90০:এর আতিশয্য থেকে একমাত্র ট্র্যাজেডিই 
আমাদের মনকে কিছুটা হাল্ক! করতে পারে। ট্র্যাজেডি যে আনন্দ 
দেয়-করুণা ও ভয়ের স্থি ক'রে যেভাবে বেদনার উপশম করে--তাঁকে 
আরিস্টটল্‌ বললেন [20727515 ( 05079:515- মোক্ষণ )। ট্র্যাজেডি 
2000107এর অতিরিক্ততা থেকে মনকে হাল্কা করে-_ জীবনের এত 
ছুর্যোগ-_ এত বিপর্যয় এত ছুঃখ বেদনার মধ্যেও আনন্দের পরিবেশ হ্ি 
করে। অত্যন্ত ছুঃখময় পরিবেশেও ট্র্যাজেডি আমাদের ভারমুক্ত করতে 
পারে। 

আরিস্টটল্‌-এর ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নিয়ে অনেকদিন থেকে অনেক 
আলোচনাও হচ্ছে। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে কয়েকজন বিখ্যাত 
সাহিত্যরসিক ট্রযাজেডির স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।র প্রয়াস পেয়েছেন। তার! 
আরিস্টটল্‌-এর সংজ্ঞাকে কেউ একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি-- 
বরং তীর সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করেই তাঁরা ট্র্যাজেডি নিয়ে আলোচনা করেছেন । 
[0101 ভার 7285 গ্রন্থে যে 5:0:510065 0৫ 01 2170 ৪1210)”এর 
কথা বলেছেন--তা৷ আরিস্টটল্-এর 210 ও £০81 ছাড়া আর কিছু নয়। 
এই ঢ15 ও £৪৪1এর উদ্রেক ও মোক্ষণের কথাই প্রীয় সর্বত্রই বল। হয়েছে। 

আরিস্টটল্‌্ও যখন বলেন “718260+5 £01)061010, 19 00 7078:5৩ 2৬৪ 
01001 60645 2100010799১ সেখানে “51000610195, এর মধ্যে 01৮ ও 6৪7 
রয়েছে ।10050:5 ০ 10£91008 গ্রন্থে [1০011 ট্র্যাজেডির আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলেন ষে, ট্র্যাজেডি প্ররুত পক্ষে বিস্ময়তাবকেই জাগাতে চায়। এই বিন্ময় 
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ভাবটকে তিনি 20006107; ০£ ৪৬৪ বলেছেন । ট্রটাজেডিতে করুণ-রস 
(6896০) থাঁকবেনা--এমন কথা! কেউ বলেন না। করুণ রস কতখানি 
থাকলে ট্রাজেডি হবেনা_-এমন কোনো সীমারেখাও কেউ টেনে দেননি | যদি 
তাই হতে। তাহলে সেবস্পীয়রের বিখ্যাত ট্র্যাজেডি ম্যাকবেথ, হেমলেট কিং 
লীয়র, ওথেলে! প্রভৃতিকে বাদ দিতে হতো । কারণ তাদের মধ্যে করুণরসের 
আধিক্য, অতি নাটকীয়ভাব প্রভৃতি সব দোষ বা গুণই বিগ্ভমান আছে। 
ট্র্যাজেডির আদি যে রূপ আমরা দেখতে পাই এবং যাঁর ওপর নির্ভর করে 
ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে তাঁতে. সংলাপের স্থসংহত সংক্ষিপ্ততা__একটি 
মাত্র প্লট-_কাহিনীর পরিণতি দেখাবার জন্যে ষে কয়টি চরিত্র না-হ*লে-নয় সেই 
কয়টি চরিত্র--এবং এই সঙ্গে স্থান কাল প্ঠত্রের দৃঢ় এঁক্যও থাকতো । দেবতা 
বা দৈবচক্র থাকলেও মানব-চপিত্রগুলির মধ্যেও ট্র্যাজেডির যথেষ্ট উপকরণ 
থাঁকতো। তাঁদের পতনের কারণ কেবলমাত্র অদৃশ্য নিয়তিই হতে না__তাঁর। 
নিজেরাও কারণন্বন্ূপ ছিল। এই সংসারে বাস করতে গেলে নিজের ইচ্ছা 
পদে পদে নান। প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। মান্গষের মধ্যে যখন সেই 
প্রতিকূলতার--সেই বাঁধা-বিরোধের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রবল ইচ্ছা দেখ! দেয়__ 
তখন থেকেই শুরু হয় ট্র্যাজেডির ক্রিয়া। গ্রীক-্্যাজেডির মূলে সকল 
দুর্বলতার উধ্বে” জাতিকে প্রতিষ্িত করার প্রবল আকাক্ষাঁও বিদ্যমান ছিল। 
গ্রীক রচয়িতারা আন্তর-প্রকতির কথা বললেও--বহিরঙ্কের দিকই তাঁদের 
লক্ষ্য বেশি ছিল। 

গ্রীক সভ্যতার ধার! ক্ষীণ হয়ে আপার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ট্র্যাজেডির ধারাটিও 
প্রায় শব্ধ হয়ে আসে । অনেকদিন পর রোমে আবার তার নতুন রূপে আবির্ভাব 
ঘটে । সেনেক। ছিলেন রোঁমান ট্র্যাজেডির সার্থক রচয়িতা । সেনেকার রোমান 
ট্র্যাজেডির মাধ্যমে ট্র্যাজেডি রচনার ধারাটি ইংলণ্ডে এসে পৌছে । রোমান 
ট্র্যাজেডিতে 1১০£101-ই প্রধান অংশ গ্রহণ করে। সেনেকা প্রাচীন গ্রীক উপকথা 
থেকে বিষয় বস্ত সংগ্রহ করে গ্রীক ক্লাসিকাল ট্র্যাজেডির অনুকরণে নাটক 
লেখেন। কিন্তু তার অন্থকরণ নিতান্তই গ্রীক ট্র্যাজেডির বাহারীতির নি্শ্রাণ 
অন্ুসরণেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রীক নাটকের গভীরে তিনি প্রবেশ করেননি । 
গ্রীকনাটকে যে নিয়তিবাদের কথা রয়েছে তাঁর পরিবর্তে তিনি প্রতিহিংসার 
( £৪$৪1)8 ) মনোভাবকে ট্র্যাজেডির কারণ বলে গ্রহণ করেন। রক্তপাত, 
নিষ্টরতা-_তাঁর রচিত ট্র্যাজেডির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেখা দেয়। গ্রীক 
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নাটকে ঘষে পরিমিতি বোধ ছিল তার নাটকে তার অভাব লঙক্ষিত হয়। 
সেনেক। ছিলেন, অনেকটা রোমান্টিক-ভাবাপন্ন লেখক--তাই হয়ত নিজের 
রুচি অন্যায়ী তিনি নতুন ক'রে ট্র্যাজেডি রচনা করেছিলেন। এলিজাবেথীয় 
যুগের নাট্যকার! সেনেকাঁকেই গ্রীক নাটকের প্রতিনিধি বলে স্বীকার 
ক'রে নিয়েছিলেন । 10:911র এঁতিহা অনুযায়ী 'উপদেশাত্মবক* ভাষণ 
প্রভৃতি সেযুগের ইংরাঁজর1 ভালবাসতেন বলে সেনেক1 সহজেই তাদের প্রিয় 
হলেন। 'সেনেকার নাটকের দীর্ঘ সংলাপ অভিনয়ের জন্ত লিখিত হয়নি--কিন্তু 
এলিজাবেধীয় নাঁট্যাকাঁররা। অভি নয়ের জন্যেই দীর্ঘ সংলাপ জুড়ে দ্িলেন। ইংলগ্ডে 
ধার] ট্র্যাজেডি রচন। করছিলেন তীরের মধ্যে কিড , মালেণ, সেকস্পীয়রের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কিডের "1১০ 5080191) "58505, মালের 
[90102112172 51) 07580,101 7805085 প্রভৃতি, সেকৃস্পীয়রের ম্যাকৃবেথ, 
হাঁমলেট, কিং লীয়র প্রভৃতি ট্র্যাজেডি রচনার সার্থক দৃষ্টাস্ত.। ট্র্যাজিক পরিবেশ 
গঠনে সেকৃম্পীয়র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনেকে বলেন যে, তিনি ট্র্যাজেডি রচনায় 
আবার গ্রীক বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেকস্পীয়রের 
রচন। থেকেই ট্র্যাজিক কাহিনী সংস্থাপনায়, চরিত্র চিত্রণে কিছুটা অভিনবত্ব 
দেখা দেয়। সেকৃস্পীয়রের ট্র্যাজেডির নায়কের অসাধারণত্ব লক্ষণীয় । তবে 
সেই সঙ্গে চরিত্রগুলিতে সামান্ততম চারিত্রিক ছুর্বলতাঁও তিনি মিশিয়ে 
দিয়েছেন । এই দুর্বলতা অনেক সময় নাঁয়কেপ জীবনে ট্র্যাজেডিকে ঘনিয়ে 
এনেছে । সমাজের উচ্চশুরের মানব-চরিত্রই ছিল তাঁর ট্র্যাজেডির নায়ক। 
প্রধান প্লটের সঙ্গে তিনি অনেক গৌণ প্লটও জুড়ে দিয়েছিলেন। গ্রীক নাটকে 
নিয়তি বা অনৃষ্ট ছিল ট্র্যাজেডির প্রধান কারণ--সেবস্পীয়রের নাটকে 
088৭5 ০0 ০15918001:ও দেখা দিল। সেকৃস্পীয়র যে গৌণ প্লটগুলি 
নিতেন তাদের সঙ্গে প্রধান প্লটের এঁক্য তিনি বজায় রাঁখতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ব্যাপাঁরগুলিকেও তিনি অস্বীকার করেননি । 
তার নাটকে নাঁয়ক চরিজ্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার রন্ধপথে ট্র্যাজেডি দেখা 
দিয়েছে । সেক্স্পীয়রের নাটকের ট্র্যাজেডি শেষ পর্যস্ত প্রশান্তিতেই পরিণতি 
লাভ করেছে। 711607এর ভাষায় বলা যায় যে, তীর ট্র্যাজেডি পরিণতি 
লাভ করে “1 ০2110 0৫6 01750 211 02581012 992190, 

সেকস্পীয়রের পদে সথদশ-অষ্টাদশ শতাববী পর্যস্ত মুখ্যত. 17010: 
0:৪£95ই রচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আমর] ইবসেনের নাঁটকে 
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আবার ট্র্যাজেডির এক অভিনব রূপ প্রত্যক্ষ করি। তিনি ট্র্যাজেডি রচনার 
জন্যে তীর সময়ের সামাজিক পটভূমিকে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রীক নাটকের 
অদৃশ্ঠ নিয়তিও সেখানে কিছুট] অংশ গ্রহণ করেছে। ইবসেন থেকে 3০০48] 
7158০5র ধারা প্রবাহিত হ'লো। তাঁর পরে আধুনিক সভ্যতার নান! সমস্যা- 
কণ্টকিত গার্স্থ্ট জীবন সাহিত্যের বিষয়বন্থ হয়ে উঠল । [001069610 
78865 রচনার সুত্রপাত হ'ল। [২0061:5500১ 32108109199 প্রভৃতির 
নাটকে পারিবারিক জীবনের ট্র্যাজেডির রূপালেখ্য আমরা পেলাম। কিন্তু 
খাঁটি গ্রীক ট্র্যাজেডি আদি মহাকাব্যের মতোই আমাদের কাছ থেকে 
অনেক দূরে সরে গ্নেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের জীবন সম্পকিত 
দৃষ্টিভঙ্গির বিরাঁট পরিবর্তন । আমাদের জীবনের গঠনও আর পুরানে। দিনের 
সঙ্গে মেলেনা । 

ট্র্যাজেডির নায়কের ষে সকল বৈশিষ্ট্যের কথ। বলা হয় তার মধ্যে প্রধান 
হচ্ছে- নায়ক আদর্শ পুরুষ হয়েও অনিবার্ধভাবে ভাঙা পথ বেয়ে চলেন। 
ট্রযাজেডির নায়ক অনেক দিক থেকেই ভালো-__কিন্ত কতকগুলি 1:90108] 
0০62০এর জন্যে তাঁর ০0:01: 0৫ 11051961 হয় তিনি মারাত্মক ভূল ক'রে 
বসেন । কখনও কখনও কোনে বিষয়ের প্রতি অত্যধিক 2800) (প্রসক্তি) 
তার ট্র্যাজেডির কারণ হয়। আবার যেখানে অন্তায় বা ভূল না ক'রেও 
ট্র্যাজেডির পেষণ থেকে অনেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন ন1- সেখানে 
0:৪১ ০6 ০1:500005681)0০ দেখা দেয়। জীবনের নানা ছন্দ সংঘাত নায়ক 
চরিত্রকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয়। জীবনের ছুর্বলতা. অভিমান প্রভৃতি 
একান্ত নিক্রিয় চরিত্রে ট্র্যাজেডি এনে দিতে পারে । [1০01] এ ধরনের 
চরিত্র সদ্ঘন্ধে বলেন--চ1091]9 0)2:6 15 06105905 0156 00861. 51990195 
0: 19210 1190 1015006 ০০ 501151001:20, 25817) ৪. 51001515101) ০£ 
61) ড:0105]15 80616 01891906621. [10 0515 (57১০ 610০ 17010 2০061965 
৪. 1162 0৫6 011706 000 0০০81796 06 50106 12৬ 11) 1015 1021176 00 
06208050 016 511:0101079690)025 10101) 00০1:966 1)8151015 2£8.1156 10110 
8100 1 1715 0110765 1)০ 16100811)5 101)250 8190. 006-50160. মায়কের 
জীবনে যে পরাজয় আসে-_তাকে সে মাথা নিচু করে মেনে নেয় না_-তার 
অনিচ্ছাকৃত স্বীকৃতিতেই ট্র্যাজেডির সার্থকত।। বিসর্জনের রঘুপতি, প্রফুণগ 
নাটকের যোগেশ, চন্দ্রশেখরের চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপ-দলনী, কৃষ্ণকাস্তের 
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উইলের গোবিন্দলাঁল, সীতারামের সীতারাম, শরৎচন্দ্রের দেবদাস প্রভৃতি 
সার্থক ট্র্যাজিক চরিত্র। এদের জীবনকে কেন্দ্র ক'রে ষে ট্র্যাজেডি গড়ে 
উঠেছে-_তা সমগ্র রচনাঁকেই ট্রীজেডি-রসাশ্রিত ক'রে তুলেছে। আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নেই। ভারতীয় জীবনদর্শনই এমনভাবে গড়া ঘে 
তাতে ট্র্যাজেডির স্থান নেই। আমানের প্রাচীনের মৃত্যুকে মহিমময় ক'রে 
তুলেছেন__-জীবনের শত ছুর্যোগেও তার বিশালতাকে খর্ব করেননি । সব 
কিছুরই শেষ পরিণাঁম মঙ্গল--এই বিশ্বাস তারদ্দের ট্র্যাজেডি রচনার অনুকুল 
পরিবেশ রচনা করতে পারেনি । যেখানে অমৃতত্ব বড়ো_সেখানে মানব 
জীবনের £:811 গৌণ ভাবেই দেখ দেঁয়। তাই ট্র্যাজেডি লক্ষণাক্রান্ত হয়েও 
সংস্কৃত কাব্য-নাঁটক শুভপরিণামাস্ত হয়েছে । 

ট্র্যাজেডি প্রসঙজে ড৬০1651:5 বলেছিলেন 21059) 600921018, 
£০1)61919 ০0৫ 2100129১ 01010051091 0101665 ০0৫611601011০5--16 00993 106 
10866217006 (26205 21855 12001:55 01021806215 18150 
80৮6 €1১০ 00100100012 1791916. পাশ্চাত্য দেশে ট্র্যাজেডির নায়কের এই 
আভিজাত্যের কথা রেনাশ'াসের যুগ থেকে অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন । 
ট্র্যাজেডির উপকরণ হলে। 526 01210659 250. 11105610015 1961:501)5., 
রোমান্টিক্‌ ট্র্যাজেডিতে এই আভিজাত্যই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্ত 
অনেক সময় সেখানেও পুরোপুরি আদর্শটি বজায় থাকেনি । নিও-ক্লাসিক 
ট্র্যাজেডি বরং বিশুদ্ধ £1811500 রূপ পরিগ্রহ করে কিন্তু রোমান্টিক 
ট্রযাজেডিতে 1028119610 ও 168119010 ভাব মিশে গেছে। সেখানে 76 
69610 10610 15 06021) 5০6 10 2. 70110 0 00100121012 [91706 1001) 
8190 01089, তবুও সর্বত্রই ট্র্যাজেডি রসাশ্রিত চরিঝগুলি নিজেদের স্বাতন্তয 
বজায় রাঁখতে সমর্থ হয়েছে। 

ট্র্যাজেডির প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দৌপলব্ধি । মানুষ ট্র্যাজেডির নায়কের 
বিপর্যয়ে নিজের সত্যরূপের প্রতিকৃতি দেখতে পায় । নিজের জীবনের অনেক- 
খানি বোঝ! সে হালক করে নেয় এই ট্র্যাজেডির করুণরসে নিজেকে সিক্ত 
ক'রে। মানুষের এই বেদনা-বৌধের মধ্যে আনন্দের অনুভূতি রয়েছে । ভারতীয় 
প্রাচীন সাহিত্যে ট্র্যাজেডির কথ! বল! না হলেও, আমর] নবলব্ধ দৃষ্টিভঙ্গির ঘবার 
তার মধ্যেও ট্র্যাজেডির লক্ষণ দেখতে পাই | তাই তো। অনেকে বলেন, রামায়ণ- 
মহাভারত ঘতোই শুত-পরিণামাস্ত হোক না কেন-__তার বিষাদয় স্থরটি 
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উপেক্ষ! করার নয়। তীম্ম, কর্ণের জীবনের ট্র্যাজেডি আমাদের অভিভূত করে। 
সাহিত্য ও জীবনের সাধাঁরণীকরণের সফলতাতেই ট্র্যাজেডি আমাদের কাছে 
এত প্রিয় । ট্রাজেডি-বোঁধে আত্মোপলব্ধির কথাটাই বড়ে। ব'লে__মান্থয তার 
মধ্যে নিজের পরিচয় অনেকখানি পায় বলেই-_ বিশ্বের প্রায় শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিই 
ট্র্যাজেডির উজ্জ্বলতম পরিচয় বহন করছে। 
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সাহিত্যে ট্র্যাজেডি যতখানি জায়গ। জুড়ে আছে সেই তুলনায় কমেডির 
স্থান খুব কম ন। হলেও বেশি নয়। মানুষ ট্র্যাজেভির বিরাট পরিবেশে নিজের 
স্বরূপ অনেকখানি জানতে পাঁরে। কান্নাটি এমন কিছু তৃপ্তিদায়ক নয়- কিন্তু 
তার মধ্যে দিয়ে সত্যের দিকট। স্বন্দর হয়ে প্রকাঁশ পাঁয় ব'লেই-_ছুঃখ-বেদনার 
রূপটি মানুষকে বেশি আঁকধণ করে । বিচ্ছেদের হাহাকার, সব সময় অতৃপ্তি ও 
অভাববোঁধ- আমাদের মধ্যে সে বেদনাঁবোধের ত্ষ্টি করে- ট্র্যাজেডির মধ্যে 
তার স্বরূপটি দেখে মানুষ নিজে পরিতৃধ্ধ বোধ করে। এই ষে আনন্দবোঁধ বা! 
পরিতৃপ্চি ত1 মুখ্যত আত্মোপলন্ধির আনন্দ । তবে সাহিত্যে ষে কমেডি নামক 
একটি বিশেষ লক্ষণের পরিচয় পাঁই তার মুল্যও সাহিত্য ক্ষেত্রে অনেকখানি । 

ট্র্যাজেডির মতো! কমেডিও গ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। আরিস্টটল্‌ 
ট্র্যাজেডির লক্ষণ যেমন নির্ণয় করেছিলেন তেমনই কমেডির লক্ষণ সম্বক্ষেও 
বলেছিলেন “4 501060 15 20 11091620020, 06 01:56 00720 0০ 
8৫::৪€০+. কমেডির নায়ক যে সব সময় হাম্তকর ভুল করবে তাও নয়। 
তার বিশেষ এক ধরনের ভুল করাই হাশ্তরসের স্থষ্টি করে। হাশ্যরসা শ্রিত 
রচনাই কমেডি । বর্তমানে কমেডি বলতে আমরা মিলনাস্ত কথাটি সংজ্ঞা 
হিসাবে ব্যবহার করি। সাহিত্য প্রধানত ট্র্যাজেডি ও কমেডির পথ ধরেই 
চলে। 

বর্তমান দিনে মানুষ সম্বন্ধে সংজ্ঞ! দিতে গিয়ে তাকে হান্তরসিক জীব 
(180061)105 2151091) বলা হয়েছে । ভগবানের স্থষ্টিতে আর কোনো জীবই 
মানুষের মতে হাসতে পারে না । অন্তান্ত জীবের মধ্যে কারও অনুভব করার 
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ক্ষমতা আছে, কিন্তু তা প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই--কাঁরও ক্ষুধা বা ক্রোধ 
প্রকাশ করার ক্ষমতা আঁছে। কিন্তু আনন্দ প্রকাশের জন্য মানুষের ষে হাঁসিটি 
আছে তা একাস্ততাবে মানুষের নিজন্ব। তবে হাসিটি তো আর এমনিতেই 
প্রকাঁশ পাঁয় না_সেই সঙ্গে মানুষের হিউমাঁর-বোধটাঁও (565৫ ০৫ 
11100 ) থাকে । অপ্রত্যাঁশিতকে পাওয়ার আনন্দ, খুশির প্রকাশ, এবং 
অপরের জীবনের হাস্যকর ক্রটি-বিচ্যুতি বোঝার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। 
এই বোধটি প্রাণীজগতে আর কারও নেই । মানব জীবনের %001391195 এবং 
801)01:07211665-কে জীবনের অসঙ্গতি বল৷ যাঁয়। অবশ্ঠি ট্রযাজেডিতে ও 
এই অসঙ্গতি বর্তমান । 

কমেডি-বোধ অপেক্ষাকৃত পরের দিকে রূপ লাভ করে। বিশেষ ক'রে 
সামাজিক মানুষের মধ্যেই এই কমেডি-বোধ সার্থক ভাবে দেখা দেয়। যখন 
মানুষ সমাজ-বন্ধনে বাঁধা পড়লো- যখন তার আত্মীয়-স্বক্গন-প্রতিবেশী-মুখর 
সমাজ ব্যবস্থা দেখা দিল--তখন নিজেদের মধ্যে আনন্দের আদান-প্রদানের 
ব্যাপারের যে মানসরূপটি আমর। পাই--তাকেই কমেডি আখ্যা দেওয়! যায়। 
সাধারণ সমাজ জীবনে হঠাৎ কোনে! অসঙ্গতি দেখলে-_-জীবন-পথে চলার 
সাধারণ নিয়মটির হাস্যকর ব্যতিক্রম দেখলে- অথব। ভাবভঙ্গির মধ্যে হাস্যকর 
কিছু খাঞক্লে--হয় আমর]| মুটকি হাঁধি_-নয়তো৷ সখবে হাঁসি । 

আনন্দের অভিব্যক্তির মধ্যেও এই কমেডির আভাঁপ রয়েছে। সভ্যতার 
প্রথম যুগের মান্ষের--এমন কি অর্ধসভ্য গোঁষীবদ্ধ মানুষের মধ্যে নিজের 
আনন্দ প্রকাশ করবার উপায় খোজার বিরাম ছিল না। নাচ, গান বা অন্তের 
হাঁশ্তময় ভূলক্রাটর ব্যাপারে বেশ কিছুট1 হেসে নিয়ে তার আনন্দ উপভোগ 
করতো।। নাচ-গান ছিল নিজের হর্কে প্রকাশ করার সংকেত ॥ কাউকে 
কিছু করতে দেওয়। হ'লে-সে যদি ত না পারে-অথবা যা ফল পাবার 
যদি তার ঠিক উল্টোটা পাওয়। যার-__তা নিয়ে হাঁসি ঠাট্টা আর বিরাম 
ছিল না। 

ধীরে ধীরে এই কমিক-বোধ--সাহিত্যেও প্রবেশ করে। প্রাচীন 
মহাঁকাব্যগুলিতেও আমর! এই ধরনের কমিক-রসা শ্রিত ঘটন] বা চরিত্র স্থষ্টির 
প্রয়াস লক্ষ্য করি। মহাঁকাব্যে সাধারণত বোকা, দ্ভী প্রভৃতির ষে চরিত্র 
দেখতে পাই--তার মূলেও মেই কমেডি-বোধ বিগ্কমান। প্রাচীন যুগের রুচি 
অনুসারে পেটুক, ভীরু প্রভৃতি চরিত্রও হাশ্তরসের খোরাক মেটাবার জন্যে 
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সাহিত্যে উপস্থাপিত করা হতো । যেমন মহাভারতে ভীমের খাওয়ার ব্যাপারটি 
অস্বাভাবিকও. বটে, হাঁশ্যকরও বটে। 

সভ্যতার আদি পর্ব শেষ হবার পরেই কমেডি বোধও কিছুটা স্ুক্ধম হয়ে 
উঠল। তখন তাকে বিশেষ কোনে! সীমার মধ্যে আর আবদ্ধ রাখা 
গেল না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কমেডি আরও স্থান-বিস্তারের দাবি নিয়ে 
এলো । মহাকাব্যে ত কমেডির লক্ষণ আমরা পেয়েছি । পরের দিকে কমেডি 
নাটকেও এসে জায়গা জুড়ে বসলো । কিন্তু সেখানে আঁর এক সমস্য দেখ! দিল। 
মহাকাব্য ও গীতি কবিতা-_বক্ত। ও শ্রোতার ওপর নির্ভর করে,__কিন্তু 
হাস্যকর বিষয়গুলি শুধু আবৃত্তির ছ্বার৷ স্থপ্রকাশিত হয় না__হাব-ভাব-ভঙ্গি 
দিয়ে দেখাতে পারাঁতেই তাঁর সার্থকতা । এইভাবে সাহিত্যে কমেডি একটি 
স্বতন্ত্র আসন লাভ করে। প্রথম দিকে ব্াঙ্গ-বিদ্রপের ভিতিতেই কমেডি রচিত 
হয়। গ্রীক নাট্য সাহিত্যে বিখ্যাত ট্র্যাজেডি রচয়িতা সফকুস, ফ্যুরিপিডিস 
প্রভৃতির মতে। সার্থক কমেডি রচয়িতা হচ্ছেন আরিস্টফেনেস । 

ধীরে ধীরে কমিক-রসের আদি স্থুলপতা কেটে গিয়ে একটি হুক বূপ 
দেখা দেয়। ষখন সমাজের নানারকম জটিলত। দেখ! দিচ্ছে-_সাঁমাঁজিক মানুষের 
সম্পর্ক যতই সংকট মুহুর্তে এসে দীড়াচ্ছে - তখন থেকে কমেডি রচনার উপকরণ 
ও অবলম্বনও বদলে যায় । ছদ্মবেশ, ভূল বোঝা (10157707061:5680011)6 ), 
একজনকে অপর কেউ ব'লে ভাঁব। ইত্যাদি নিয়ে কমেডি রচিত হতে থাকে । 
1)128005 ও 75161০৪-এর নাটকগুলি, সেকৃস্পীয়রের প্রথম দিককার 
কমেডিগুলি মুখ্যত এই আদর্শেই রচিত। তাঁর পরে থেকে অসম্ভব হান্তকর 
ব্যাপারগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে, আর সে জায়গায় নাটকের 
প্রধান ঘটনার গতিবেগের আঁশেপাশেই মানব জীবনের অসঙ্গতিগুলি কয়েকটি 
কমিক চরিত্র সৃষ্টি ক'রে তাদের কার্যকলাপ ও সংলাপের মধো নাটকের 
হাশ্রস সৃষ্টির প্রয়াস পান। এমন কি ট্র্যাজেডি ও ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা-পূর্ণ 
রচনাতেও কমিক দৃশ্যাদি জুড়ে দেওয়া হয়। সেকৃস্পীয়র কমেডির একটি মান 
স্থির করতে পেরেছিলেন ব'লে অনেক সমালোচকরা স্বীকার করে থাকেন। 
তাঁর সমসাময়িক বেন জনসন--কমেডির আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে 0০226 
06 [300)90815 রচনা করেন। সেকৃস্গীয়রের রোমান্টিক কমেডিগুলিতে 
বাস্তব-অবান্তব পরিবেশের সমাবেশ, সম্ভব-অসম্ভব ঘটনার পাশাপাশি অবস্থান 
প্রভৃতির ছ্বার৷ নাট্যকার এমন এক আবহাওয়া স্যি করতে চেয়েছেন 
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যেখানে মানুষ বাস্তবের. স্বার্থপরতা ও মন্কীর্ঘত1 অতিক্রম করে এই পৃথিবীতেই 
স্বর্গের আনন্দ লাভ করতে পারে। এই দিক থেকে তীর “১৪ ০০ 146 [৮ 
একখানি সার্থক কমেডি। জনসনের কমেডিগুলিকে অনেকে সমালোচনামূলক 
বা 0216109] ০010605 বলে থাকেন। মানব চরিত্রের বড়ে! বড়ো 
দৌষ-ত্রটি ট্র্যাজেডির বিষয়বন্ধ--কিস্তু ছোটখাটে৷ দৌষ-ক্রটিগুলি কমেডির 
বিষয়। রাজতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের যুগে (2690০186007) ঢ6710৫ ) কমেডিই 
সাহিত্যে প্রাধান্ত লাভ করে। এই কমেডিগুলিতে অনেক সময় অঙ্গীলতাঁও 
এসে পড়েছে । সমাঁজ-জীবনের নান। ক্রটি-বিচ্যুতি নিয়ে লেই.সময় ঘষে কমেডি 
রচিত হয়--তাঁকে 0012605 0£ 12121517215 বল। হয়েছে । এইগুলির বৈশিষ্ট্য 
ছিল--বড়ে| বড়ো। কথ! বলা, চাঁল দেওয়।, ভান, শঠতা, প্রতারণা প্রভৃতি । 

বর্তমীন যুগে কমেডি যেন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। মাস্থুষের জীবনের 
ক্লান্তি হতাশ! প্রভৃতি কমেডি রচনার প্রতিকূল অবস্থারই স্থষ্টি করে। বর্তমান 
যুগে মানুষ শাস্তি-রাজ্যের স্বপ্ দেখে। সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতি শুধরে নেবার 
চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রভৃতি কমেডি রচনাঁর অনুকূল পরিবেশ 
সৃষ্টি করে না। বিশেষ ক'রে পরপর ছু'টি যুদ্ধ মানুষের হিউমার-বোধও 
অনেকখানি নষ্ট করে দিয়েছে। জর্জ বানার্ডশ বর্তমান যুগে অর্থাৎ যুদ্ধ- 
বিধ্বস্ত সমাজ পরিবেশে থেকে কয়েকখানি কমেডি রচন! করেন। তার 
কমেডির হিউমাঁরে- খোঁচাটাই বড়ো । বর্তমান দ্রিনে আর্থনীতিক, সামাজিক 
সংকটের মধ্যে প'ড়ে মানুষের হাঁসি মিলিয়ে গেছে । এখন আমর ভালো ক'রে 
হাসতেও ভূলে গেছি। েটুকু আছে সেও অমায়িকতার দেঁতো হামি- এ 
যেন অনেকট1 কবরখানার হানির মতো৷। তাই এখন আর খাঁটি কমেডি 
রচিত হয় না। 

কমেডির মূল লক্ষ্য হাস্তরস। মিলনাস্ত কোনে কাহিনী হু'লেই আমরা 
তাকে কমেডি বলি। কমেডির সেই পুরানো পরিচয় অনেকখানি দূরে 
সরে গেছে। কমেডি এখন একটি স্বতন্ত্র শিল্পবূপ লাভ করেছে। প্রাচীন 
গ্রীক ট্র্যাজেডির মতোই গ্রীক কমেডিও বর্তমানে আর রচিত হয় না-হু'তে 
পারে না। গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ট্রযাজেডিরও যেমন লোপ ঘটেছে-_ 
ঠিক তেমনি গ্রীক কমেডিরও পুনরাঁবিতাব সম্ভব নয় । এখন কমেডি ব্যঙ্গ- 
বিদ্রপের ভেতর দিয়ে কেবল হাসাবারই চেষ্টা করে না। শুভ পরিবেশের 
মাধূর্ব-_মিলনের আনন্দ--ছুঃখোভীর৭প, কল্যাণস্থচক আনন্দময় পরিণাম প্রভৃতি 
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এখন কমেডির উপকরণ ও অবলম্বন স্বরূপ | শরংচন্দ্রের 'দতা”'বর্তমানকালের 
বিচারে মিলনান্ত-_তাই একে আমরা কমেডি বলি। মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে 
কমিক উপকরণ ঘথেষ্টে ছিল। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের রচনায় তার সার্থক 
নিদর্শন পাওয়া] যায়। আমাদের দেশে কমিক উপকরণ নিয়ে উনবিংশ 
শতাঁবীতেও সাহিত্য রচন। শুরু হয়। যোগেন্দ্র বন্থ, বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রিলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, বর্তমান যুগে রাজশেখর বস্থ 
( পরশুরাম ) প্রভৃতি অনেকেই কমিক উপকরণ নিয়ে সাহিত্য রচন। করেছেন । 
ইংরাজিতে 00100605০01 [10001506১  002060% ০. 1181086 
00060 ০0£ 702018615, [0100.81610 0010605 প্রভৃতি যে সব কমেডি- 
বিভাগ পাওয়া যায় বাংল! সাহিত্যেও তাঁর দ্ুষ্টান্তের অভাব নেই। 

ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয়েই আনন্দদাঁন করে। একটি বিষাদের পথ 
ধ'রে-_অন্যটি হ্ষের পথ ধরে--পরিণতির দিকে এগিয়ে যাঁয়। অনেক সময় 
দুটিই হাসি-কান্নার মধ্যে দিয়েই আনন্দরল পরিবেশন করে। 


সাহিত্যে শীত্তি ? 


কবি-সমালোচক মোহিতলাপ এক জায়গায় বলেছেন, “সাহিত্যের ষদি 
কোনে। বিধি-বিধান বা নীতিশাগ্্ থাকে তবে তাহ মুক্ত প্রাণের নীতি। 
ভালো মন্দ, লাভ ক্ষতি, স্বর্গ নরক প্রভৃতির হিসাব ক্রিয়। মানুষ সমাজ নীতি 
ধর্মনীতি প্রভৃতি যাহ! কিছু গড়িয়। তোলে - এই নীতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র 
উক্ত প্রবন্ধেই পরের দিকে সাহিত্যের নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন 
« ..ইহাঁতে কোনোরূপ বাধ্যতা বা অধীনতাঁর ভাব নাই। প্রাণ ইহাকে প্রাণেই 
বোঝে, সংহিতার ব্যাখ্যা শুনিয়া ইহাকে বুঝিতে হয় নী।, আচার্য 
মোহিতলাল সাহিত্যের এক বিশেষ নীতির কথা এখানে আলোচন! করেছেন । 
কিন্ত সাহিত্যে নীতির স্থান আছে কিনা--সাহিত্য ও নীতির মধ্যে সম্পর্ক 
কি--নীতি-রহিত সাহিত্য রচনা সম্ভব কিন1-_-এই সব প্রশ্ন নিয়ে অনেকদিন 
ধরে আলোচনা চলছে । 

মানব সভ্যতার পতনের সময় থেহে দীর্ঘকালের সাধনার ফলে মানুষ নানা 
রহন্ের দ্বার উদঘাটনে সমর্থ হয়েছে- নান! বিষয়ের আবিফার করেছে, নান। 
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বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, নানা বিষয় হৃষ্টিও করেছে। মানুষের 
নানা হ্ৃ্টির মধ্যে সাহিত্য মানব মনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকার্ধ রূপে অকুষ্ঠ স্বীকৃতি 
লাভ করেছে। আমাদের দ্বেশের প্রাচীন শান্্ক।রগণ সাহিত্য সন্বদ্ধে ঘে সকল 
মতামত জ্ঞাপন করেছেন--তার মধ্যে একটি মত এই যে, সাহিত্য--ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গ লাভের উপায় স্বূপ। কেউ তাকে বলেন 
“আনন্দ নিষ্ঘন্দী রূপক*। যাঁরা সাহিত্যকে স্থুল বৈষয়িক-জ্ঞানের উপায় 
মাত্র মনে করেন-_উল্লিখিত মতবাদীর তার্দের সাহিত্য-ধারণাকে নিন্দা 
করেছেন। 

পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্য-সমালোচকের মধ্যে সাহিত্য ও নীতি এবং 
সাহিত্যের নীতি প্রভৃতি বিষয়ে নান৷ মতানৈক্য লক্ষিত হয়। কেউ বলেন-_ 
সাহিত্য অন্য-ফল-নিরপেক্ষ বিষয় মাত্র। তার একমাত্র উদ্দেশ্য-_রূপস্থানটি | 
এত কোনে প্রচার থাকবে না--তত্ব কথার আড়ম্বর থাকবে না। সাহিত্য 
হু'বে শুধু রসময় রূপালেখ্য । অনেকের মতে সাহিত্য রূপস্থষ্টি করলেও-_ 
তাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। আবার কেউ বলেন, সাহিত্য আমাদের 
মনের সুকুমার বুত্তিগুলিকে প্রভাবিত ক'রে আমাদের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ 
ক'রে তোলে এবং আমাদের মনকে অত্যন্ত হুল ক'রে দেয়। কেউ বা মনে 
করেন, সাহিতা আমাদের বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে মামপ্ুন্ স্থাপন ক'রে 
অন্তরে শাস্তির ধাঁর। প্রবাহিত করে। 

এই সব অভিমতের উত্তরে বল! যায়-_সাহিত্য ষে প্রবৃত্তির বা বাসনার 
উদ্রেক ক'রে আমাদের জীবনে বিভ্রাস্তির স্থষ্টি করে-_তাঁকে আমরা কখনও 
উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়তূক্ত করতে পারি না। সাহিত্যরস আশ্বাদনের 
ওপরেই মুখ্যত নির্ভর করে। কিন্তু সাহিত্যে কোন রসের আসম্বাদ পাওয়া 
যায়-- তা বিচার সাপেক্ষ । 

প্রাচীন রসবেতার মতে “অপার কাব্য সংসারে কবিই একমাত্র 
প্রজাপতি, অর্থাৎ তিনি প্রজাপতি ত্রহ্মীর মতে! নব নব ক্ষ্টির ব্যাপারে মগ্ন। 
ব্রহ্মা যেমন প্রাণী জগৎ স্থষ্টি করেন--কবিও তেমনি প্রাণ বিশিষ্ই মানব চরিত্রের 
কল্পনা করতে পারেন--তাকে জীবন্ত রূপ দিতে পারেন। এ সৃষ্ট চরিত্রগুলি 
রচয়িতার অন্থভৃতির রসে রঞ্ভিত এবং তার ভাব ও ভাবনার রূপক রূপে বিধৃত। 
আবার কবির ভাব ও ভাবন। যখন তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকাকে অতিক্রম ক'রে 
বিশ্বব্যাপী হয় তখনই সাহিত্য রস-সাহিত্য আখ্যা লাভ করে। 


৬ 
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নীতির দিক থেকে সাহিত্যের প্রধান সার্থকতা এই যে--ওটা কবি ও 
কাব্যরদিককে- নানা চরিত্র, নান অবস্থা, নানা! পরিবেশ- নানা! ভাব ও 
ভাবনার সঙ্গে একাত্মতা লাভে সহায়তা করে। সাহিত্য-বোধের ফল ষে 
সব সময় আমাদের ব্যবহারিক জীবনের স্ুুল প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক হবে তা 
মনে কর] সঙ্গত হবেন। এবং তাকেই সাহিত্যের নীতি বলে মেনে নেওয়াও 
সম্ভব নয়। রামায়ণ-মহাঁভারত পাঠ ক'রে আমরা যুদ্ধবিগ্যা, শস্ত্র বিদ্যা, রাজনীতি 
বা অন্য কিছুতে পারদশিতা লাভ করি না। কিংবা যুদ্ধবিদ্যা বা শস্ত্র বিছ্যার 
প্রতি প্রতিকূল বা অনুকুল মনোভাব স্থট্টি করাও মহাকাব্যগুলির উদ্দেশ্য নয়। 
নান। প্রতিকূল ও অনুকূল ঘটনা-পরিবেশের মধ্যে দিয়ে মানব জীবনের যে 
সীমাহীন রহস্তের সন্ধান পাওয়! যেতে পারে--তাঁই এই কাব্যগুলির বিষয় বস্ত 
এবং এই মহাকাব্য দু'খানি থেকে আমর। মানব জীবন ও জগতের সেই রহস্যের 
উপলব্ধির শিক্ষাই লাভ করি। 

বর্তমান দিনে সাহিত্য-নীতিতে প্রচার ধর্মের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সাহিত্য- 
জগতে আলোড়ন দেখ! দিয়েছে । প্রচার ব৷ প্রপাগাণ্ডা সাহিত্যের নীতি হতে 
পারে কিনা_-প্রচারধর্মী সাহিত্যকে বিশুদ্ধ সাহিত্য বল] যায় কিনা-_তা৷ নিয়ে 
তর্কের আর শেষ নেই। একদল বলেন, প্রচারধমী বা প্রচারপন্থী সাহিত্য 
সাহিত্যই নয়। আর একদল বলেন, এমন কোনে। রচনা কি আছে যার মধ্যে 
প্রচারের ঝোঁক নেই! 

সাহিত্য স্ধন্ধে এক কথায় কিছু বলার চেষ্টা ধৃষ্ঠতামাত্র। সাহিত্য-_-শিল্পীর 
জীবনবেদ অথবা৷ তার জীবনাদর্শের সার্থক প্রকাশ । .এই প্রকাঁশকেই আমর 
রসমধুর প্রকাশ বলতে পারি। এর সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাদর্শের যৌগও রয়েছে। 
কারণ সাহিত্য শুধুমাত্র অন্থুভবেরই প্রকাশ নয়। চোখে দেখা এবং হবপ্পে দেখা 
বা অনুভূতি যোগে দেখা-_ছুইই সাহিত্যে রসরূপ লাভ করে। কিন্তু যখন কেউ 
কোনো একট। বিশেষ মত প্রকাশ করবার জন্যে--অথবা বিশেষ কোনো 
মতবাদের দ্বার প্রভাবিত হ"য়ে-_সাহিত্য রচনা করেন তখনই তাকে শুদ্ধ 
প্রচারধর্মী বল। যেতে পারে। 

বিশুদ্ধ সাহিত্যরসে-বিশ্বাসী পাশ্চাত্যের সাহিত্য-রসিকর। উদ্দেশ্যমূলক ন্্টি- 
কর্মকে প্রকৃত সাহিত্য বলে স্বীকার করেননি । তার বাইরের কোনে। 
প্রভাবকেই স্বীকার করেন না চিস্তার স্বাধীনতা, ভাবপ্রকাঁশের স্বাধীনতা, 
সাহিত্য রচনার স্বাধীনতা তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিশেষ মত-প্রচার থে 
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রচনায় আছে এবং বিশেষ মতবাদের দ্বার] প্রভাবিত রচনাকে তার! অপাওক্তেয় 
বলে মনে করতেন। অনেকে আবার উক্ত মতবাদীদের বক্তব্যের উত্তরে 
বলেছেন ঘষে বিশুদ্ধ সাহিত্য ব'লে তারা যাকে সমর্থন জানান তাও তে। এক 
ধরনের প্রচারধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত। কাট্‌্স কাব্য রচনার মধ্যে উদ্দেগ্ত- 
প্রবণতার প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতের বিরুদ্ধবাদীরা৷ বলেন _ 
কীট্স্ও তো সুন্দরের মহিম। প্রচারের উদ্দেস্তটে কবিতা রচনা. করেছেন। 
তার রচনাকেও উদ্দেশ্ঠমূলক এবং প্রচারধর্মী বলা যেতে পারে। অতএব 
সাহিত্যে প্রচার ব্যাপারট। এমন কিছু দোষের নয়। প্রচলিত ও গতানুগতিক 
আদর্শের প্রচারক মাত্র নয় বলেই এর সাহিত্যম্বল্য একেবারেই নেই--একথাও 
বল। যায় ন]। 

আমাদের মনে হয় সাহিত্য ও নীতি নিয়ে এত বিরোধ যে দেখ! দিয়েছে 
তাঁর মূলে কতগুলি ভুল ধারণাও রয়েছে । সাহিত্য পাঠে.পাঠকের মনে কোন 
ভাবের উদয় হয়-_তার মানদণ্ডে সাহিত্যের বিচার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। 
নীতি শিক্ষাকে সাহিত্য পাঠের ফল বলে অনেকে মেনে নিতে চান। তাদের 
মতের প্রতিবাদে কথ! উঠবে-__সাহিত্যকের কাজ সাহিত্য স্থষ্টি--তিনি তো 
শিক্ষকতা করেনন।। স্থতরাং নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচিত হওয়া 
বাঞ্চনীয় নয়। যুগে যুগে কবির ব্যক্তিমানসের প্রেরণায় সাহিত্য রসরূপ লাভ 
করেছে । মুখ্যত নীতি শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে আর যাই রচিত হোক অস্তত 
রস-সাহিত্য রচিত হয়নি ৷ মানব জীবনের উপর সাহিত্যের প্রভাব সর্বজনন্বীকৃত 
হলেও--সেই প্রভাবই সাহিত্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে ন1। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল। যায় ষে, নীলদর্পণ নাটক নীলকর সাহেবদের অত্যাচার অন্যায় 
জুলুম বন্ধ করবার পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল বটে-__“আন্কল্‌ টম্স্‌ 
কেবিন দাঁস ব্যবস। বন্ধ করার ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্যও করেছিল-_ 
তবুও শুধু সেই সাফল্যের ভিত্তিতেই “নীলদর্পণ' বা “আন্কল্‌ টম্স্‌ কেবিন'-এর 
সাহিত্য-মূল্য বিচার করা যাঁয় না এবং বিচার কর! যুক্তিসক্গতও নয়। অন্যা্দকে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক বিখ্যাত গ্রন্থকে অক্সীলতার দায়ে ফেলা যায়। 
অথচ তার্দের অঙ্গীলতা বিশুদ্ধ রসহ্ঙ্টির পক্ষে কোনে। বাঁধা স্থষ্টি করেনি । পাঠক 
তার মধ্যে থেকে সাহিত্য রস বিন। দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের 
সংস্কত সাহিত্যে, বোকাচিওর “ডেকামেরনে' আরও অন্যান্ত গ্রন্থে অঙ্গালতার 
অনেক নিদর্শন রয়েছে । তবুও তাদের সাহিত্য-মূল্য তাতে কিছু মাত্র কমেনি । 
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হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধ জাতক, ঈশপের গল্প গ্রভৃতি একদিকে গল্প ছিসাবে 
যেমন উপভোগ কর। যায়-আবার তার ভেতর থেকে তেমমই নীতি কথাও 
লাত করা যায়। পাশ্চাত্যের কোনো এক সমালোচকের মতে, যুগে যুগে নাটকের 
বিষয়-বস্ত ও অস্তনিহিত ভাববস্তর পরিবর্তন ঘটলেও তার রূপটি নিত্যকাঁলের 
জন্য অক্ষয় হয়ে থাকে । সেকৃষ্পীয়র প্রসঙ্গে তার মত হচ্ছে, এই নাট্যকারের 
নাটকে যেসব বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ও ভাব বাঁণীরূপ লাভ করেছিল তার বেশির 
ভাগই বর্তমান দিনে নতুন কোনে ভাঁব জাগাতে পারে না । অনেকের মতে 
সে সব পুরানোও হয়ে গেছে । কিন্তু নাটকগুলির গঠন কৌশলের বিস্ময় ও মাধুর্য 
আজও অটুট রয়েছে । বিখ্যাত দীর্শনিক ক্রোচ সাহিত্যের মাধ্যমে নীতি 
প্রচারকে সমর্থন জানিয়েছেন বটে, তবু তিনিও সাহিত্যের বিষয়বন্ত ও রূপ- 
যোৌজনাকে অভিন্ন করে দেখতে পারেননি । প্রকৃতপক্ষে:.সাহিত্যের এই ঢু*টি 
দিক পরম্পরের সঙ্গে নিবিড় ও গভীর ভাবে জড়িত। কবি জীবন্ত চরিত্র 
সৃষ্টি করেন। তিনি কেবল ভাবের সঞ্গে রূপের যোগসাধনই করেননা_কবি- 
প্রতিভ৷ যে রূপের স্থ্টি করে সেই রূপ কবির জীবনাদর্শের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এই আদর্শ-_-সজীব রূপ পরিগ্রহ করলেও রস জগতে স্থান লাভ করে। 

শরষ্টার রূপস্থহিকে কখনও তার জীবনাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় 
না। তার প্রমাণ রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রে9 চরিত্র স্যষ্টিতে। বঙ্ষিমচন্দ্রের 
মতাববি, রোহিণী, &শবলিনী, প্রভৃতি চরিত্র শরৎচন্দ্রের অন্নর্দাদিদি, রাঁজলক্ষ্মী 
অভয়া, কমল লতা, সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্র আলোচন। 
করলে দেখা যায় যে, উভক় রচয়িতার রূপহ্ৃট্টিই. বিশেষ ভাবের দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এককাঁলের যাচাই কর সত্য অন্য কালে 
আর সত্যর্পে স্বীকৃতি লাভ করেন! । মতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের 
মূল্যও পাঁরবতিত হ'তে পারে ব'লে অনেকের ধারণা । এই ধারণার সপক্ষে 
যে যুক্তি দেখানে। যায় ন। তা নয়। তবে এইসঙ্গে আর একটি কথাঁও ভেবে 
দেখা দূরকার। অহল্যা ভ্রৌপদী কুস্তী, তারা, মন্দোদরী প্রভৃতির জীবনের 
নানা বিচ্যুতি থাকা সত্বেও এ চরিত্রগুলি আদর্শ নারী' চরিত্ররূপে পরিগণিত 
হয়েছে । বর্তমান দিনের বিচারে এই আদর্শ নিয়ে বিরোধ দেখা দেবে সন্দেহ 
নেই। সেদিনের সতীত্ব বিচারের মান আজ আমাদের কল্পনারও অতীত। 
তা বলে আমরা জীবনাদর্শের বিচারে এই যুগকে সেই যুগের চেয়ে বড়ো 
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বলছিনা। তবুও মূল্যবোধের ষে পরিবর্তন এসেছে তা অনম্বীকার্ধ। আবার 
একথাও অনন্বীকাধ যে, এই মূল্যবোধের ও মতের পরিবর্তন সত্বেও রামায়ণ 
মহাভারতের,দাহিত্যমূল্য কোনো দিক থেকেই,কিছু মাত্র হাঁস পায়নি । সাহিত্য 
শুধু জীবনের ছবি নয়-_-সেঁ জীবনের নান! জটিলতা-_নানা অজানা রহস্যের 
সন্ধান দেয়। সাহিত্যের রস কে।নো এক বিশেষ যুগ বা বিশেষ কালের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যে মতের প্রকাশের চেয়ে মনের প্রকাশই বেশি ঘটে। 
সেখানে বিশেষ একটি দিনের স্বীকুতিই শেষ কথা নয়__নিত্যকাঁলের রস 
প্রকাশেই তার সার্থকতা । তবে সাহিত্য কোনে নীতির দ্বার] চালিত না 
হলেও মাহিত্যের নিজস্ব একটা নীতি আছে । সাহিত্যের নীতি কোনে বিশেষ 
কালের সামাজিক বিধি বিধানের অধীন নয়--এ নীতি দেশ কাঁল অতিক্রম 
ক'রে সকল দেশের সকল কালের মানুষের আনন্দরস পরিবেশনে সার্থক হয়ে 
ওঠ। দাহিত্যে সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের স্থরটি ধ্বনিত হয়। তাই তে। 
দেখি, ঘে সাহিত্য মানবজীবনকে তার উপাদাঁন উপকরণ সংগ্রহ ক'রে দেয়__ 
সেই সাহিত্যই আবার মানব জীবনকে সুন্দরতর ক'রে তোলে। সাহিত্যের 
উদ্দেশ্ত আনন্দ স্যপ্টি_এই কথা আমর] অকুঞায় মেনে নিই। কিন্ত আনন্দ 
স্থির অছিলায় সাহিত্যে দ্দি এমন কোনে| বিকৃতি দেখ! দেয়, যাঁদ সাহিত্য 
কৌন অন্ঠায়কে প্রচার করে__তাহলে সাহিত্যের মূল উদ্দেসাই ব্যাহত হয়। 
কাজেই সাহিত্য শুধুমাত্র নীতি প্রচার করবেনা বটে-_কিস্ত নীতি-বিমুখী 
কোনে! অনত্যও তার অবলম্বন হবেন।। 
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প্রাচীন দিন থেকেই আমাদের দেঁশে, কাব্যের আম্মা. কি-_এই প্রশ্নের 
প্রসঙ্গে ধ্বনি ও রম নিয়ে আলোচন। শুরু হয়েছে । ভারতীয় অলংকাঁর শাস্ত্রে 
এদের ভিত্তিতে ধ্বনিবাদ ও রসবাদ নামক দুইটি অভিমতও গড়ে উঠেছে । 
আচার্য ভরতের শাট্যশাস্ত্রে রসের উল্লেখ থাকলেও রসবাদ পরের দিকে গ'ড়ে 
ওঠে । ধ্বনিবাদ এই রসবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা 
করেছে। ধ্বনিবা্কে রসবাদ প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় বল! যেতে পারে। এই 
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ছুইটি মতবাদের লক্ষণগুলি এত কাছাকাছি যে অনেক সময় এদের পার্থকাও 
বোঝাধায় ন1। এই অতিনিকটতার জন্যে রসবাদকে অনেক সময় রসধ্বনিবাদও 
বল! হয়। ধ্বনিবাঁদ ও রসবাঁদ গ'ড়ে ওঠার আগেও কাব্য-বিচারের ব্যাপারে 
নানামত প্রচলিত ছিল। এই ছু+টি মত প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কেউ 
অলংকাঁর, কেউ রীতি, কেউ শব, কেউ বক্রোক্তি প্রভৃতি সাহিত্যের 
আত্মা বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। আচার্য ভরত রসকে কাব্যের 
মূলাধার বললেও সেই সঙ্গে তিনি কাব্যের অলংকার, গু, রীতি প্রভৃত্িকেও 
অস্বীকার করেননি । আচার্য ভরতের মতের অন্রসরণে পরবর্তাকালে অনেকে 
কাব্যের আত্মার স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার মধ্যে সাহিত্যদর্পণ 
রচয়িতা আচার্য বিশ্বনাথের উক্তিটিই সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ এবং বহুল প্রচলিত 
ও বহুল আদৃত। তিনি বললেন বাক্যং রসান্মকং কাব্যম--রসাঞ্কক বাক্যই 
কাব্য । অনেকদিন ধরে তার এই মতটি সাহিত্য পাঠক ও সমালোচকের 
কাছে সমাদৃত হয়েছে । আচার ভামহ তীর “কাব্যালংকার' গ্রন্থে শব্দ ও 
অর্থের মিলনকে কাব্য বলেছেন । তিনি বললেন-_'শব্দীথো সহিতৌ কাব্যম্‌।, 
আচার্য ভামহের মতে কাব্যে অলংকারই সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার | তাঁর মতে, 
রসও এক ধরনের অলংকাঁর। 'কাবাদর্শ” প্রণেতা আচার্য দণ্ডীও অলংকারের 
প্রাধান্তকে স্বীকার করেছেন। আচার্য বামন তর “কাব্যালংকার স্থত্রে? 
অলংকাঁরকে বহিভূষণ ব'লে--রীতিকে কাব্যের আত্মা! বললেন । তাঁর মতে-_ 
রীতিরাত্মা কাঁব্যন্ত । বিশিষ্ট পদরচন। রীতিঃ । বিশেষে গুণাত্বা। আঁচাষ 
কুস্তক তার 'বক্রোক্তি জীবিত গ্রন্থে বক্রোক্তিকেই কাব্যের প্রাণ বলে 
ঘোষণা করেছেন । ধ্বনিবাদীর1 বললেন-_কাব্যের আত্মা ধ্বনি--কাব্যস্থাত্মা 
ধ্বনিরিতি। এই মতে অলংকার, রীতি, বক্রোক্তি প্রভৃতি য। কিছু আছে 
তাদের অতিরিক্ত ধ্বনিকেই কাব্যের প্রীণ বল] হলো। ধ্বনিবাদীদের মতে 
এই ধ্বনিই রস--এই ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ। 


ধ্বনি কি? 
ধ্বনিবাদের প্রথম পথিকৃৎ কে তা নিয়ে এখনও কেউ কিছু স্থির ক'রে 
বলতে পারেননি । ধ্বন্তালোককেই প্রথম রচনার সম্মান দেওয়া হয়। 
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ধবন্যালোকে--(১) কারিকা (২) বৃত্তি ও (৩) লোঁচন ( টাকা ) এই তিনটি বিষয় 
আছে। কারিকার রচয়িতা কে তা জানা যায়নি $ বৃত্তি আনন্দবর্ধনের নামে 
প্রচলিত; আর লোচন বলে ষে টীকা অংশ আছে--তার বচয়িতা অভিনব 
গুপ্ত। ধ্বনিবাদীর1 বললেন; কাব্ন্তাত্াধ্বনিঃ- ধ্বনিই কাব্যের আত্মা । এরা 
রসকে অস্বীকার করেননি--রস ও ধ্বনির মধ্যে বিশেষ কোনো পাথক্যও 
দেখাননি। তাদের মতে রসই ধ্বনি এবং রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ ধ্বনি । 

ধ্বনির স্বরূপ বুঝতে হু'লে শব ও অর্থ বলতে কি বোঝায় তাই প্রথমে 
আমাদের জান দরকার । শব্ধ এবং অর্থ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। 
এদের একটিকে ছেড়ে অন্যটির কথ। ভাঁব। যায় না। শব্দ ও অর্থের সার্থক 
মিলনেই কাব্য ূপলাভ করে। প্রধানত শবের ছুইটি শক্তি কে স্বীকার কর! 
হয়--একটি, শব্দের আভধ1 শক্তি-_অন্যটি, লক্ষণ। শক্তি । 

যে শক্তির দ্বার শব্দের মুখ্যার্থ প্রকাশ পায় -তাকে শবের অভিধা শক্তি 
বলে। শবের মুখ্য অর্থটকে বাচ্যার্থও বলা হয়। “বাঘ” বললে বাঘ নামক 
জীবকেই বোঁঝাঁয়। সোঁজান্তজি যে মাঁনেটা হচ্ছে তা শবের অভিধা শক্তির 
দ্বারাই পাঁচ্ছি। অন্যদিকে যে শক্তির দ্বার! শব মুখ্যার্থের পরিবর্তে গৌণ অর্থটি 
প্রকাশ করে--তখন শবের সেই শক্তিকে লক্ষণ! শক্তি বলা হয় । এই শক্তির দ্বার! 
যে অর্থ প্রকাশ পায়-_ত।কে লক্ষ্যার্থ বলা হয়। "তুমি পানিনি পড়েছে ?-_ 
“আমি কালিদাস, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ পড়েছি ।* এখানে পানিনি, কালিদাঁল, বঙ্কিম 
রবীন্দ্রনাথ বলতে তাদের রচিত সাহিত্যের কথাই বল! হয়েছে। উক্ত নামগুলির 
মুখ্যার্থ বক্তার অভিপ্রেত নয় তীর বক্তব্যের গৌণ অর্থই গ্রহণ করতে হবে । 

উল্লিখিত দুইটি শক্তি ছাড়া কেউ কেউ শব্দের তাৎপর্য শক্তির উল্লেখও 
করেছেন। শবের যে শক্তির ছার] প্রত্যেকটি মুখ্যার্বোধক শবের সমন্বয়ে 
একটি বাক্যের সামগ্রিক অর্থ--ভাবে প্রকাশিত হয় সেই শক্তিকে শব্দের 
তাৎপর্য শক্তি এবং সেই বাক্যের সামগ্রিক অর্থকে তাৎপর্যীর্থ বল! হয়। কিন্তু 
ধ্বনিবাঁদীর! বলেন--শবের এ শক্তিগুলির দ্বার] বাক্য রসরূপ অর্থাৎ কাব্যরূপ 
লাভ করতে পারে না। কাব্যস্থক্টির ব্যাপারে এই তিন শক্তির বাইরে 
অতিরিক্ত আর একটি শক্তিও আছে । এই শক্তি একমাত্র সহদয় সামাজিকের 
অস্তরেই প্রতীয়মান হয়। শব্দের এই শক্তিকে বলা হয় ব্যঞ্জনা শক্তি এবং 
তার দ্বারা ষে অর্থ প্রকাশ পায় তাকে বাঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ বলে। 
এই বাঙ্গ্যার্থই ধ্বনিবাদীদের শেষ কথা । 
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বাঙ্গ্যার্থ কি? 
বাঙ্যার্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধ্বনিকার বলেন-_ 
প্রতীয়মানং পুনরণ্যদেব 
বন্তন্তি বাণীষু মহাকবীনান্‌। 
যতৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং 


বিভাতি লাবণ্যম ইবাঙ্গনান্থ। (ধ্বন্যালোক) 
অর্থাৎ নারীদের লাবণ্যের মতে মহাঁকবিদের বাণীতে প্রতীয়মান অর্থ নামে 
আর একটি ব্যাপার থাকে, যা তাদের প্রসিদ্ধ অবয়বের অতিরিক্ত অন্ত কিছু। 
শবের অভিধাশক্তি ও লক্ষণ! শক্তির দ্বার যে অর্থ বোধ জন্মে তার 
ব্যঞ্তন। শক্তি ব৷ বাঙ্গযার্থকেই ধ্বনিবাদীরা বলেন ধ্বনি । তাদের মতে-_ 
যত্রার্থ: শবে! বা তমর্থম উপসর্জনীরুত-স্বার্থে ২। 
ব্যড.ক্তঃ কাব্য বিশেষঃ স ধ্বনিরিতি স্ুপিভিঃ কথিতঃ ॥ (ধ্বন্যালোক) 
অর্থাৎ সেখানে কাব্যের অর্থ বা শব্ধ নিজেদের অপ্রধাঁন ক'রে প্রতীয়মান 
অর্থকে ব্যঞগ্রিত করে, সেখানে সেই ব্যঙ্থ্যার্থ ব৷ প্রতীয়মান অর্থরূপ 
কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতগণ ধ্বনি বলে অভিহিত করেন। ধ্বনিবাদীরা এই 
ধ্বনিকেই কাব্যের আত্ম, বলেছেন--তার্দের মতে কাব্যস্তাত্ম! ধ্বনিরিতি । 
ধ্বনিই যে কাব্যের প্রাণ--এ' কথা অনেকে মেনে নিতে দ্বিধা করেছেন-_ 
অনেকে এই মতকে অস্বীকারও করেছেন। অনেকের মতে যখন শবের 
লক্ষণাঁশক্তির মধ্যেই ধ্বনি আছে-সেখানে আবার ধ্বনির পৃথক অন্তিত 
স্বীকারের কোনে! তাৎপর্য নেই। এই নব মত খণ্ডন করে ধ্বনিবাদীর৷ যুক্তি 
দিয়ে দেখিয়ে দিলেন--ধ্বনির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। তাঁদের 
মতে বাচ্যার্থকে অবলম্বন করেই ধ্বনি গ'ড়ে ওঠে বটে-_কিস্তু বাচ্যার্থেই তার 
পরিচয় নয়--ধ্বনি বাচ্যার্কে অতিক্রম করে। প্রতীয়মান অর্থের উদাহরণ 
স্বরূপ আনন্দবর্ধন একটি প্রাকৃত শ্লোক উল্লেখ করেছেন। তার বাংল। 
অন্থবাদ এই দ্দাড়ায়। 
হে-ধামিকপ্রবর ! তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ভ্রমণ করতে পার। কারণ 
সেই কুকুরটি গোদাবরী তীরস্থিত লতাকুপ্ধ-বাঁসী দৃপ্ত সিংহের দ্বারা নিহত 
হয়েছে। 
এখানে ভ্রমণ করতে পার? কথাটি বাচ্টার্থ অতিক্রম করে 'ভ্রমণ কোরন। 
-_এই প্রতীয়মান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে একটি 
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পার্থক্য রয়েছে । লক্ষ্যার্থ বাচ্যার্থের অতিরিক্ত বটে-- কিন্তু ব্যঙ্গযার্থ মুখ্যাথ ও 
লক্ষ্যার্থের অতিরিক্ত অগ্ত কিছু। 

ধারা বলেন অলংকারের দ্বারাই কাব্যের সৌন্দর্য গ্রকাশ পায়__ধাদের 
মতে “কাব্যম্‌ গ্রাম অলংকারাৎ__অতএব ধ্বনির পৃথক অস্তিত্বের সার্থকতা 
নেই-__তীাদের মত খণ্ডন করতে গিয়ে ধ্বনিবাদীরা বলেন, 'ব্যঙ্গয-প্রীধান্তে হি 
ধ্বনিঃ। ন চৈতৎ সমাসোক্যাদিযু অস্তি। অথাৎ ব্যঙ্গ্ের প্রীধান্তেই ধ্বনি 
হয়--অলংকারে তীকে পাওয়া যাঁয় না। অলংকার অঙ্গের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি 
করে- কিন্তু অঙ্গের লাবণ্য বৃদ্ধি করতে পারে না_একমাত্র ধ্বনিতেই তাঁকে 
পাওয়া যাঁয়। ধ্বনিই অঙ্গী-_-অলংকার, রীতি, বক্রোক্তি প্রভৃতি তার 
অঙ্গ। ধ্বনি ও অলংকারে, পার্থক্য এই যে--ধ্বনি বাচ্যাতিরিক্ত, কিন্তু 
অলংকার বাক্যের গণ্ডতীতে আবদ্ধ। বাচ্যালংকারে শব ও অর্থ কখনও 
গৌণ নয়__কিন্ত ধ্বনিতে মুখ্য শব্ষ ও অর্থ গৌণ হয়ে, অন্য একটি অতিরিক্ত 
অর্থকে প্রকাশ করে। এইধ্বনি সহদয় পাঠকের আঁহলাঁদের কারণম্বরূপ 
হয়। দেহের লাঁবণ্যের গৌরবকে আমর! নিঃসংশয়ে স্বীকার করি--এর 
ওপর অলংকাঁরে বিভূষিত হ'লে সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু অলংক।র 
ছ।ড়াও দেহ-লাবণ্যের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। ধ্বনিবাদীর1! শবের 
অভিধা ও লক্ষণাশক্তিকে বাদ দিয়ে একের ব্যঞ্না শক্তিকে গ্রহণ করেছেন। 
ব্যঙ্্যার্থ কারও অধীন নয়। অলংকার, গুণ প্রভৃতি বাচ্যার্থের দ্বারাই ধ্বনির 
প্রকাশ ঘটে। কাজেই বাচ্যার্কেও উপেক্ষা করলে চলবেনা । ধ্বন্তালোকের 
মতে, আলোকাথাঁ যেমন দীপশিখার প্রতি -ঘত্ববান হলেই আলো। 
পেতে পারেন তেমনই যিনি ব্যঙ্গ্যার্থ চান-_তাঁকেও বাচ্যার্থের প্রতি যত্ববান 
হতে হবে। 

ধবনিবাদীর1 ব্যাকরণ থেকেই ধ্বনি শবটি গ্রহণ করেছেন। বৈয়াকরণদের 
মতে শব্দের প্রথম বর্ণের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থবোধ সম্ভব নয়। 
শব্দের অস্ত্যবর্ণ উচ্চারণ করার পর অর্থ প্রকাশ পায়। এই অস্ত্যবর্ণই, 
তাদের মতে ধ্বনি। অস্ত্যবর্ণে যে ধ্বনি আমর! শুনি, তার ছার! শবের 
অর্থপ্রতীতি জন্মে । “শ্রোত্রে অনুভূত পদই স্ফোট। ক্ফোট সাক্ষাৎভাবে অর্থের 
প্রতীতি জন্মায়, অতএব প্রধানীভূত। এই প্রধানীভূত ক্ফোটের ব্যঞ্জক 
হইল “ধ্বনি” বা “চরমবর্ণাত্মক শব্দ । 

ব্যাকরণ শাস্ত্রের মতে চরম বর্ণাত্মক শব্বরূপে ধ্বনি যেমন প্রধানীভূত 


৯০ সাহিত্য শিল্প 


ক্ষোটকে বুঝায়, সেইরূপ আলংকারিকদের মতে বাচ্যার্থ-ধবনি কাব্যের 
প্রধানীভূত ব্যঙ্গযার্থকে বুঝায় । (কাব্যালোক) 


প্রবন্নি প্রন্চান্প ভেদ ৪ 


ধ্বনিবাদীর! ধ্বনিকে দুইভাগে বিভক্ত করেন--(১) অবিবক্ষিত বাচ্য 
এবং (২) বিবক্ষিতান্তপর বাচ্য। যে বাক্যের বাচ্যার্থ বক্তার একেবারেই 
অভিপ্রেত নয়, ব্যঙ্গ্যার্থই যাঁর প্রকৃত অর্থ--তাকে অবিবক্ষিত বাচ্য বলে। 
যেমন, 

“হৃদয়ে মোর রইল ত্াকা তোমার ছবি" 

এখানে “ছবির” কথা বলা হয়েছে তা কখনও হাদয়ে, আঁকা থাঁকতে পারে 
না। এখানে বাচ্যার্থ অতিক্রম করে যে অর্থটি প্রকাশ পাচ্ছে তাই ব্যঙ্গ্যার্থ। 

এই অবিবক্ষিত বাচ্যও আবার ছুই ধরণের--(ক) অর্থান্তরে-সংক্রামিত 
বাচ্যধ্বনি, এবং (খ) অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি । 

(১) যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থ না বুঝিয়ে অন্ত অর্থ বোঝায়, সেখানে 
অর্থাস্তরে-সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি হয়। যেমন আমি বলি, তোমার সেখানে 
যাওয়াই ভালে! |” 'এখানে “বলি” অর্থে আমার মতে বা আমি উপদেশ দিই 1, 

যেখানে বাচ্যার্থ নিজ অর্থকে অত্যন্ত তিরম্কৃত (দূরীভূত ) ক'রে অর্থাৎ 
পরিত্যাগ ক'রে একেবারে বিপরীত অর্থ বুঝায় সেখানে অত্যন্ত-তিরস্কৃত 
বাচাধবনি হয়। যেমন, “অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে" € ধৃতরাষ্টের উক্ভি- 
গান্ধারীর আবেদন )_ এখানে বাইরের অন্ধতাঁর মানে বুঝি-_-ধৃতরাষ্ট অন্ধ 
ছিলেন । কিন্তু অস্তরের অন্ধত1 অথে “স্সেহের আতিশয্যে বিচার শক্তি হীন" 
এই অর্থই বোঝাচ্ছে। “কি স্বন্দর মাল আজি পরিয়াছ গলে, হে প্রচেতঃ» 
( মেঘনাদবধ )_ এখানেও বক্তার অভিপ্রেত বক্তব্যটি বাচ্যার্থে প্রকাশ 
পাচ্ছেনা--হুন্দর” কথাটি ব্যঙ্গ ক'রে অস্থন্দর অর্থে প্রয়োগ কর! হয়েছে। 

(২) বক্তার অভিপ্রেত হ'য়েও বাচ্যার্থ ঘখন অন্য একটি অর্থকে প্রকাশ 
করে তখন বিবক্ষিতান্যপর বাচ্যধ্বনি হয় । রসধ্বনি এই বিবক্ষিতান্তপর বাচ্যের 
অন্তরূক্ত। বিবক্ষিতান্তপর বাচ্যধ্বনিও দুই ধরনের--(ক) সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি 
এবং (খ) অসংলক্ষ্যক্রম ধবনি। 
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(ক) যেখানে বাচ্যার্থ থেকে বাঙ্গ্যার্থের বোধের ক্রম সম্যকৃভাবে জান! 
যায়_-যেখানে সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি হয়। এখানে বাচ্যার্থ থেকে ধ্বনির ক্রম- 
প্রকাশের পূর্বাপর সন্বন্ধটি লক্ষ্য কর] ষায়। “কুমার সম্ভবম্ঠ কাব্যের একটি 
শ্নোককে আনন্দবর্ধম সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির উদ্দাহরণ স্বরূপ উদ্ধত করেছেন। 
যেমন, 

এবং বাদিনি দেবর্ষো পার্থ পিতুরধোমুখী । 
লীলাঁকমল পত্রানি গণয়ামাস পার্বতী ॥ 


“দেবষি এই (পার্বতীর বিবাহের কথা) বললে পিতাঁর পার্শে উপবিষ্ট 
অধোমুখী পার্বতী লীলাকমলের পত্রগুলি গণনা করতে লাগলেন ।, 


এখানে লীলাঁকমলের গণনার দ্বার পার্বতীর লজ্জার ভাব ব্যঞ্রিত হচ্ছে। 
আচার্য স্থধীরকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা”র একটি 
সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির উদাহরণ 'এই-_ 
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়, 
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়, 
নবমাঁলতীর কচি দলগুলি 
আনমনে কাটে দশনে । ( নববর্ষ ) 


এখানে বাচ্যার্থ সুম্পষ্ট_কিন্ত আনমনা বিরহিনী বধূর মনৌভাবটি ব্যঞ্সিত 
হচ্ছে। সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিও আবার ছুইভাগে বিভক্ত--(১) বজ্ধ্বনি (২) 
অলংকার ধ্বনি। 
যেখানে ব্যঞ্রনার দ্বারা বাচ্যাতিরিক্ত বস্ত বাচ্য থেকেও প্রধান ভাবে 
ব্যঞ্জিত হয় সেখানে বস্ভধ্বনি হয়। বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান না হ'লে 
বস্তধবনি হয়না । “ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়'_বস্তধবনির সীর্ঘক 
উদ্দাহরণ। ' 
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল, 
আত্মবিস্ৃতিতে, হায়, অকম্মাৎ সতী 
মুছিল। সিন্দুর বিন্দু সুন্দর ললাটে । 
এখানে প্রমীলা বৈধব্য এবং মেঘনাদ বধের ইঙ্গিত রয়েছে । 
বক্তব্য বিষয় ধা অলংকার যখন নিজেদের গৌণ করে অলংকারাস্তরের 
ব্যঞ্জনা ঘটায় তখন অলংকার ধ্বনি হয়। যেমন, 
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হরি হরি কো ইহ দেব ছুরাশ]। 
সিদ্ধু নিকটে যদি ক শুকায়ব 
কো দূর করব পিয়াস! ॥ 
চন্দন তরু যব সৌরভ ছোড়ব, 
শশধর বরিখব আগি। 
চিন্তামাণ যব নিজগুণ ছোড়ব 
কি মোর করম অভাঁগী ॥ 
এখানে ধ্বনির অলংকারটি অতিশয্োক্তি-_কিন্ত বাচ্যার্থও অস্পষ্ট নয়। 
দেখ আসি স্থখে 
রোহনী গঞ্জিনী বধূ, পুত্র যার রূপে 
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে। 

এখানে অলংকার ব্যতিরেক, বাচ্যার্থও অস্পষ্ট নয়। 

(খ) যেখানে বাচ্যার্থ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ কিভাবে প্রকাশ পায়--তার ক্রম 
লক্ষ্য কর! যায় না-বাচ্যার্থ ও ব্ঙ্গ্যার্থ যুগপৎ প্রকাশিত মনে হয়-_সেখানে 
অসংলক্ষ্যক্রম দবনি হয়। এখানে ক্রম যে একেবারে থাকে না তা নয়--কিন্ত 
এত ্ুম্ত্ম ও দ্রুত যে--ক্রমটি আমর! কিছুতেই বুঝতে পারি না। এই 
কারণে এই অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনিকে অক্রমধ্বনিও বল! হয়। এই ধ্বনিই শ্রেষ্ঠ 
ধ্বনি । এখানে বাচ্যার্থ প্রকাশিত হবাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গ্যার্থের বোধ জন্মে। 
বিভাবের কথ। যখন বল! হচ্ছে-_-তখনই ব্যঞ্জিত হচ্ছে-_-সঙ্শারী ভাব। অথবা, 
সঞ্চারী ভাবের উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থায়ীভাব ব্যঞ্জিত হয়। প্রায় সব 
রসাত্মক বাক্যকেই অসংলক্ষ্য ক্রমধ্বনির সার্থক উদ্দাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত 
কর। যায়। 

অপংলক্ষ্য ক্রমধ্বনিও দুইভাগে বিভক্ত--(১) ভাবধ্বনি (২) রসধ্বনি। 

যেখানে সঞ্চারীভাব প্রাধান্য লাভ ক'রে চমৎকারিত্ব প্রাঞ্ধ হয়, সেখানে 
হয় ভাবধ্বনি। এর প্রতীয়মান অর্থটি সঞ্চারী ব! ব্যভিচারী ভাব থেকেই 
প্রকাশ পায়। যেমন, 

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায়। 
মন উচাটন নিশ্বীস সঘন 
কদন্ব কাননে চায়। 


সাহিত্য শিল্প ৯৩ 


এখানে স্থায়ীভাব রতি-_কিন্তু উৎকঠা, আবেগ প্রতৃতি ব্যভিচারী ভাঁষের 
দ্বারাই তার প্রকাশ ঘটেছে। 


যেখানে বাচ্যার্থ থেকে একেবারে ব্যঙ্গ্যার্থবোধ জন্মে সেইখানে রসধবনি 
হয়। ব্যক্যার্থ এখানে অলক্ষ্যক্রম হয়ে রসকে প্রকাশ করে। ধ্বনিকারের 
মতে, আনন্দময় বর্ণনার দ্বার। যার আম্বাদ লাভ কর! যায়--তাকে রস বলে। 
এই রসই ধ্বনি এবং এই রসই কাব্যের প্রাণ। বিভাব, ব্যভিচারী ব সঞ্চারী 
ভাবের রসষোগে স্থায়ীভাবের যে বোধ জন্মে তাকেই বলে রস। আচাঁধ 
অভিনব গুপ্তের মতে-_ 


নহি তচ্ছ ণ্যং কাব্যং কিংচিদ্বস্তি। ( ধ্বন্তালোক ) 
তাহা। শূন্য ( অর্থাৎ রসশৃন্ ) কোনে কাব্য নাই। 
এবং, এই সঙ্গে কাব্যস্তাত্ম। ধ্বনিরিতি--কাঁব্যের আত্মাই ধ্বনি । 
কবি যখন বলেন-__ 
রাঁধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা। 
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
ন। শুনে কাহারো কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
ন। চলে নয়ান তার] । 
বিরতি আহারে রাঙ। বাপ পরে 
যেমতি যোগিনী পাপপ। ॥ ইত্যাঁদ 


তখন তাঁর রচনায় স্থায়ীভাব (রতি ;---বিভাব, অন্রভাব, ব্যভিচারী 
ভাবের যোগেই প্রক।শিত হয়েছে তা আমর। বুঝতে পারি । অথবা, 
পথ বেধে দিল বন্ধন হীন গ্রন্থি, 
আমর] ছুজন চল্তি হাওয়ার পন্থী । 
রঙিন নিমেষ ধূলার দুলাল 
পরাণে ছড়ায় আবীর গুলাল, 
ওড়.ন। ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঞ্গনার নৃত্য, 
হঠাৎ আলোর ঝল্কানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত। 


এখানেও কয়েকটি উদ্দীপন ধিভাবের আপাত-প্রকাশের দ্বারা বঙ্গার রসের 
ভাবটি প্রতিষ্ঠা লাত করেছে। 


৯৪ সাহিত্য শিল্প 


আমর আগেই বলেছি যে ধ্বনিবাদীর1 ধ্বনিকে প্রাধান্য দিলেও রসকে 
উপেক্ষা করেন নি। রস তাদের অনভিপ্রেত নয় । ধ্বন্তালোকে বলা হচ্ছে-- 
'রপাদয়ো হি হ্বয়রোপি তয়োর্জীবভূতাঃ-_অর্থাৎ রসাদি এই ছু'য্বেরই (নাট্য 
ও কাব্য ) জীবভূত, এবং সেই কারণেই “তেন রস এব বস্তত আত্মাবন্বলংকার 
ধ্বনী.তু সর্বথা রসং প্রতি পর্যবন্তেতে'__-অর্থাৎ তাই রস-_-বস্তত-আত্মা'_বস্ত ও 
অলংকার ধ্বনি সবদিক থেকেই রে পর্যবসিত হয়। 


প্রলনিলাদীলদেক্স ছানা লহিত্তেন্্ শ্রেনীবিভাগ £ 


ধ্বনিবাদীর! সাহত্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন--(১) ব্যঙ্গ (২) 
গুণীভূত ব্যঙ্গ্য (৩) চিত্র । 

ব্যঙ্গ্য রচনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমর। আগেই আলোচন। করেছি। সেখানে 
দেখেছি ষে, প্রতীয়মান অর্থ ই প্রাধান্ত লাভ করে। যেখানে এই প্রতীয়মান 
অথ প্রাধান্ত লাভ করে না--সেখানে হয় গুণীভূৃত ব্যঙ্গ । বস্ত, অলংকার ও 
রস-_-এই তিনটির মধ্যেই প্রতীয়মান অর্থ গুণীভূত ভাবে অর্থাৎ গৌণভাবে 
থাকতে পারে । রচনার মধ্যে প্রতীয়মান অর্থ যদি গৌণভাবে থাকে তাহলে 
গুণীভূত ব্যঞ্ধ হবে। এমন অনেক রচনা আছে যেখানে ধ্বনিটি গৌণ__অথচ 
সধদ্দয় পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করতে পাঁরে। গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের দ্বারা রূপক, 
নিদর্শন, উতপ্রেক্ষা। প্রভৃতি অলংকার সার্কভাবে বিধৃত। যেমন, 

অকলঙ্ক হইতে শশান্ক আশা লয়ে। 
পদতলে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে ॥ 

এখানে বাচ্যাথে অতিশয়োক্তি হয়েছে-_কিস্তু ব্যগ্রনা ধ্বনি হ'য়ে উঠতে 
পারেনি। 

ধ্বনিবাদীর! চিত্রকে কাব্য বলে স্বীকার করেন নি। যে রচনা ব্যঙ্গযার্থকে 
প্রকাশ করতে মক্ষম নয়--ঘ শুধু বক্তব্য বিষয়ের বৈচিত্র্যকে অবলম্বন ক"য়ে 
প্রকাশিত হয় তাই চিত্র । চিত্র-কাব্যের প্রতি ধ্বনিবাদীর৷ বিরূপ ছিলেন। 
কারণ তাদের মতে ধার। রসত্থটির দিকে মনোযোগ ন! দিয়ে কেবল অলংকার- 
বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে থাকেন, অথব1 সচেতন ভাবে নীতিবাক্য প্রয়োগ করতে 
থাকেন--তার্দের রচনা রসরূপ লাভ ন]। ক'রে চিত্রবূপ লাভ করে। যেমন, 
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চির স্থখীজন - ভ্রমেকি কখন 
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে। 
কি যাতনাবিষে বুঝিবে সে কিসে 
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে। 
এখানে কাঁব্যরস কোথায় ! 


লতন গু ভাব ক্ষি £ 


রসকে অবলম্বন করেই ধ্বনিবাদীর। ধ্বনিকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস 
পেয়েছেন। রস সে কাব্যের আত্মা এই কথ! আচার্য ভরত থেকেই প্রচলিত। 
তীর দেওয়! হুত্র অবলম্বন ক'রে পরবর্তী কালে আলংকারিকেরা রসের 
ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। আচার্য ভরতের স্থত্রটি এই--“বিভাবান্গভাঁব- 
ব্যভিচারি সংষোগাদ্‌ রসনিষ্পতিঃ'--অর্থাৎ বিভাব, অন্ভাঁব, ব্যভিচারী 
ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। এই সুত্র অবলম্বন ক'রে--ভট্ু লোল্লট, 
ভট্ট শঙ্কুক, ভট্ট নায়ক, আচার্য অভিনব গুপ্ধ প্রভৃতি রসের আলোচনায় 
মনোনিবেশ করেন। ভট্ট লোললটের মতকে উৎপতিবাদ বল! হয়। তিনি 
রিসনিষ্পত্তি অর্থে রস উৎপন্ন হয় বলে মনে করেন। অভিজ্ঞান শকুস্তলম্-এর, 
দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি বলেন যে বিভাব, অন্ুভাঁব, ব্যভিচাঁরী ভাবের সংযোগে 
ুম্মস্তের হৃদয়ে রতি ভাবের উৎপত্তি হয়। আচার্য লোল্লট ভাবে ও রসে কোনো 
পার্থক্য ন| দেখিয়ে রতিভাবের উৎপত্তিকেই রতি বা শৃঙ্গার রস বলে কল্পনা 
করেছেন। তাঁর মতে অভিনয় কালে দর্শকের মনে নাটকের চরিত্র ও 
নটনটার চরিত্রাভিনয়ে একটি অভেদ-বোধ জন্মে। এই অভেদ সাময়িক 
এবং এর কোনো বাস্তব সত্বা নেই। ভট্ট লোল্লটের মত ন্যায়-দর্শনের 
ভিত্তির উপগ্ন প্রতিষ্ঠিত। ভট্ট শঙ্কুক ন্যায়-দর্শনের মতাহুসারে রসের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলেন, সামাজিক হৃদয়ই কাব্য-নাটকের রসাশ্বাদ করেন । অভিনয়কালে 
দর্শকরা অভিনেতাদের মধ্যে নাটকের চরিত্রকে অনুমান করেন। এই 
অনুমান সত্যও নয়--আবার, মিথ্যাও নয়। এ শুধু অনুমান-_তাছাড়া আর 
কিছুই নয়। ভট্টশঙ্কুকের এই মৃতকে অন্্মিতিবাদ বলে। 

ভষ্ট নায়ক সাংখ্যদর্শনের মতানুসারে রসের ব্যাধ্যা প্রসঙ্গে বলেন- রসের 
উৎপত্তিও ঘটেনা--তা৷ অন্ুমিতও হয় না_শুপু ভৃক্ত হয়। কাব্যের রস- 
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নিষ্পত্তির ব্যাপারে তিনি ভাবকত্ব ও ভোজকত্বের ওপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন 
ভাঁবনা যত কবির- আর তাকে গ্রহণ করার দায়িত্ব সহদয় সামাজিকের । কবির 
ভাবনার ফল ভোগ করেন- শ্রোতা বা দর্শক | ভট্ুনায়কের এই মতবার্দকে 
ভুক্তিবাদ বলে। তূক্তিবার্দে যে ভোগীকরণের কথা বল। হয়েছে-_-তা সহদয় 
সামীজিকের রসচর্বনাব্যাপার। এর পরে ভট্রনায়কের বক্তব্যের দুর্বলতা নিরসন 
করবার প্রয়াস আচার্য অভিনবগুপ্তের মতবাদে পাওয়া যায়। এই মতবাঁদকে 
অভিব্যক্তিবাদ বলা হয়। তার মতে সামাঁজিকের হৃদয়ে রতিবোধ প্রভৃতি 
আগে থেকেই আছে । অভিনয় দেখার সময় সামাজিক হৃদয়ের কামনা-বাসনা 
আলোড়িত হতে থাকে এবং স্থাঁয়ীভাব থেকে তা রসরূপ লাভ করে । আগে 
থেকেই রতি প্রভৃতি ভাঁব দর্শকের হৃদয়ে না থাকলে আনন্দবোধ তথা রসবোধ 
জন্মেন৷ । অভিনবগুপ্ত ধ্বনিবাদের উপর ভিত্তি ক'রে রস বিচার করেন । আচাধ 
মন্মট ভট্্র তার “কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে রসবাদকে আরও স্থুক্্স ভাবে বিশ্লেষণ করে 
সর্বজনগ্রাহা করে তোলেন। সাহিত্যদর্পণকার আচার্য বিশ্বনাথের "বাক্যং 
রদাত্মকং কাব্যম*_তারতীয় অলংকার শাস্ত্রে রস সম্বন্ধে চরম কথা। তাঁর 
মতে রস অখণ্ড, ন্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়»-__তা৷ “বেদ্যাস্তর স্পর্শশৃন্তো। ব্রদ্ধান্যাদ 
সহোদ্রঃ,- -তা 'লোকোত্তর-চমতৎকার প্রাণ? | 

যে রস নিয়ে ভারতীয় রসবেতার] এত আলোচনা! করেছেন--সেই রস কি? 
রসাস্বা্দ কাকে বলে? 

স্থলভাবে রম বলতে কোনো এক রকমের আন্বাদনকে বোঝায়। 

আমর। যা থেকে আশ্বাদ লাভ করি তাই রস। খাদ্য বস্তর রসাস্বা্দনে দেখতে 
প|ই কোনোটি মিষ্টি, কোনোটি তেতো, কোনোটি বা অয । সাহিত্যের রসও এই 
ধরনের আশ্বাদন। তবে খাওয়ার রপাস্বাদ আর সাহিত্যের রসাম্বার্দ এক 
নয়। বস্তর আস্বাদ গ্রহণ বাহা-ইন্ড্রিয়ের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্ত 
সাহিত্যের রস আস্বাদনের জন্যে সহৃদয় সামাজিকের চিতই একমাত্র উপাঁয়। 
সাহিত্যের রমাস্বাদ-্ব্রক্মের আম্বাদের মতো । তাই আলংকারিকদের মতে 
সাহিত্যের রসাশ্বাদ অলৌকিক। এই রম আশ্বাদন করে যে আনন্দ পাওয়া 
যাঁয় তাও অলৌকিক । আচার্য অভিনবগ্ুপ্ত বলেন, “শব্দ সমর্পামন-হদয়সংবাদ- 
স্থুন্দ র-বিভাবান্থভাব-সমুদিত প্রাঙ নিবিষ্ট রত্যাদিবাসনাহ্থরাগ-হ্থ কু মা র- 
স্বসংবিদানন্দঃ চর্বনাব্যাপান্-রসনীয়রূপো। রসঃ'_- 

অর্থাৎ, শবে সমপিত হইলে এবং হৃদয়ের সংবাদ অথাৎ একরূপতা দ্বারা 
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হুম্দর হইলে সাঁমাজিকের চিত্তে বিভাব ও অভাব হইতে সমুদিত হয় পূর্বে 
নিবিষ্ট রতি প্রভৃতি বাসনা । সেই বাসনার অন্থরাগ-ছ্বারা সুকুমার হুইলে স্ব- 
সংবিদানন্দের চর্বণ-ব্যাপারের ষে রসণীয় বা আম্বাদদনীয় বূপ--তাহাই হইতেছে 
রস। [ আচার্ধ স্থধীর কুমার দাঁসগুপ্ডের অন্তবার্দ-_কাব্যালোক ] 

এই রস উৎপর্ন হয়-_না অন্থষিত হয়, ন। তৃক্ত বা অভিব্যক্ত হয়_-_তা নিয়ে 
নান! মুনির নানা মত আছে । রম গ'ড়ে ওঠার মূলে স্থায়ীভাব, বিভাব, অন্ুভীব, 
ব্যাভিচারী বা সধরীভাব প্রভৃতি উপাদান স্বরূপ থাকে । ভাব'ছাড়া রস হয় 
না। আচার্য ভরত তাই বলেছেন -_“ন ভাবহীনোহস্তি রসো ন ভাবো রস- 
বজিত£-_অর্থাৎ ভাব ছাড়া রস নেই--রস ছাঁড়। ভাব নেই। ভাব বলতে 
এক প্রকার হৃদয়ানুভূতিকে বোঝায়, যা লৌকিক ক্ষেত্রে বস্ত বা ঘটনার ছার। 
আমাদের হৃদয়কে উদ্ধ,দ্ধ করে। ইংরাঁজি চ70001) কথাটি ভাব অর্থে গ্রয়োগ- 
করা ষায়। প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শান্ত্রে ভাবের বিশদ আলোচন! রয়েছে । 


স্থায়ীভাব ঃ 


মাষের হৃদয়ে নানারকম ভাবের উদয় হয়। কখনও সে আনন্দে 
উল্লসিত, কখনও সে শোকে মুহমান, কখনও ক্রুদ্ধ, কখনও ক্ষুন্ধ, কখনও বা 
তীব্র ঘ্বণাঁর ভাঁব তাঁর মনে দেখা দেয়। মাস্ছষের ভাবেরও যেমন পরিবর্তন 
ঘটে, তেমনই আবার নতুন ভাবের আবির্ভাবও ঘঠে। আবার এমনও দেখা 
যায় যে, পূর্ব সংস্কারবশত কতকগুলি ভাব মানুষের মধ্যে থেকে যাঁয়। তাই 
অনেক ভাবের আবির্ভাব ঘটলেও কিছু কিছু ভাব মান্থষের মনে নিত্যকালের 
জন্যে বাস বাধে । এই ধরনের, ভাবগুলিকে আলংকারিকেরা স্থায়ীভাব বলেন । 
স্থায়ীভাব সম্বন্ধে আচার্য ভরতের বক্তব্যটির অনুবাদ করলে এই ধাড়ায়-__ 
অনেক লোক পরিবৃত হলেও রাঁজা৷ যেমন একাই রাঁজানাম লাঁভ করেন-_ 
কারণ তিনিই স্থমহান পুরুষ. সে রকম বিভাব অস্থভাঁব ব্যভিচারী ভাব 
পরিবৃত হয়ে স্থায়ীভাবও রস নাম লাভ করে। আচার্য বিশ্বনাথ বলেন-_ 
অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোঁধ! তুমাক্ষমাঃ | 
আস্বাদাস্কুর-কন্দহসৌ ভাবঃ স্থায়িতি সম্মতঃ ॥ (সাহিত্যদর্পণ ) 
অরিরুদ্ধ বা! বিরুদ্ধ ভাবগ্তলি যাকে তিরোহিত করতে পারেনা_-ঘা 
আস্বাদরূপ কন্দ ও মূলের মতো--তাই স্থায়ী ভাব বলে পরিচিত হয়। 
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নানা ভাব থাকা সত্বেও স্থায়ীভাবই-_ ভাবের গুরু । আচার্য ভারত তার 
নাট্যশাস্ত্রে আটটি স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-_ 
রতিহ্ণাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহো৷ ভয়ং তথা । 
জুগুপ্ন| বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীতিতা ॥ (নাট্যশাস্ত্র) 
অর্থাৎ রতি, হাস, শোঁক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্পা, বিন্ময়_-এই আটটি 
স্থায়ী ভাব বলে ঘোধিত। 
সাহিত্যদর্পপকারের মতে স্থায়ীভাব নয়টি-_ 
রতিহাীসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা। 
জুগুপ্না বিন্ময়শ্চেত্যষ্টো প্রোক্তাঃ শমোহপিচ ॥ (সাহিত্যদর্পণ ) 
আচার্য ভরত-উক্ত আটটি স্বায়ীভাবের সঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ শম-ও যোগ 
করে দিলেন। আচার্য তরত-উক্ত ভাখ-সংযোগে ষে আটটি রস পরিণতি লাভ 


করে--তা এই-_ 
শৃ্গার-হাশ্য-করুণা-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ। 
বীভৎসাভূতসংজ্ঞৌ চেত্যাষ্টো নাট্যে রসাঃ স্থতাঃ ॥ (নাট্যশাস্্) 
শৃ্গার, হাম্য, করুণ! রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এই আটটিব 
সঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ শমভাব-জনিত শান্ত রসও যোগ করে দিলেন। পরের 
দিকে রস ঘখন দর্শনের পর্যায়ে এসে পড়ে-_-তখন থেকে ভক্তিবাদ ইত্যাদির 
প্রভাব হেতু এই শাত্তরস রস-পধায় ভুক্ত হয়। 
রর মূল উপাদান স্থায়ীভাব হলেও বিভাব, অন্থভাব, ব্যভিচারী ভাব 
সংযোৌগেই রস-নিষ্পত্তি নভ্তব। 


বিভাব £ 

বন্ভ জগতের প্রত্যক্ষ অনুভূতি বাহেক্ত্িয়ের দ্বারাই সম্ভব। বাইরের 
বস্তর সংস্পর্শে ব সংযোগে আমাদের মধ্যে নানারকম অনুভূতি জেগে 
ওঠে । খদি কারও মৃত্যু ঘটে--আমরা শোকার্ত হই। ছূর্জন দেখলে ঘ্বণা 
করি, ফুল দেখলে সখী হুই | মনেব এই ভাবগুলি বাইরের বস্ত। এই ধরনের 
শোক, ঘ্বণা, আনন্দ প্রভৃতির কারণ সাহিতা ক্ষেত্রে প্রকাশ পেলে তাকে বিভাব 
বল! হয়। ভবে বাইরের জগতে স্থুল বিষয়গুলি অনুভবের কারণ হয়--ওরা 
স্থল ভাবেই ইন্জিয়গ্রাহ--তা"র। সাহিত্যের বিষয় বন্ত হ'তে পারে না । লৌকিক 
জগতে ঘা কারণ--সাহিত্য জগতে তাই বিভাব। বিভাব দুই প্রকার-_ 
(১) আলম্বন বিভাব (২) উদ্দীপন বিভাব। 
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আলম্বন বিভাব £ 


যে বিষয়বস্তকে মুখ্যভাবে অবলম্বন ক'রে রস অভিব্যক্ত হয় তাকে আ'লম্বন 
বিভাব বলে। শকুস্তলা নাটকে দুম্বস্ত-শকুস্তলা আলম্বন বিভাব। কারণ 
'অভিজ্ঞান শকুস্তলমূ” নাটকের স্থায়ীভাব যে রতি ত! ছুত্স্ত-শকুস্তলাকে ৫কম 
ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। চগ্ীদাসের পূর্বরাগের একটি পদের কিছু অংশ উদ্ধত 
কর। হলো 
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা । 
বসিয়। বিরলে থাকয়ে একলে 
ন। শুনে কাহারো কথ৷ ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
ন। চলে নয়ান তারা । 
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে 
যেমতি যেগিনী পার। ॥ 
এখানে রাধিকা আলম্বন বিভাব। 


উদ্দীপন বিভাব 2 
রসকে যা উদ্দীপিত করে-_তাই উদ্দীপন বিতাব। আলম্বন বিভাধের ঘাঁরা 

রসের উদ্গম হ'তে থাকে- আর উদ্দীপন বিভাব তাকে প্রকাশ করতে খমন্তক। 
এই কারণে আলম্বন বিভাঁবই মুখ্য--উদ্দীপন বিভাব শুধু রসকে উদ্দীপিভ করে 
বলেই সে গৌণ। পূর্বোন্ত আলম্বন বিভাঁবের উদদীহরণটিতে দেখ। বায় যে 
বিরল, মেঘ প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাঁব স্বরূপ রয়েছে। এখানে আর একটি ভদ্দাহ্ষণ 
দেওয়া হলো 

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। 

এ ভর] বাদর মাহ ভাদর 

শুন্য মন্দির মোর ॥ 


এখানে স্থায়ীভাব রতি | ভর! বাদর, মাহ ভাদর প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। 
যার বিরহে রাধার এমন অবস্থা সেই আলম্বন বিভাব কৃষ্ণ এখানে অঙ্গঙ্িখিত । 
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আমাদের মনে কোনো ভাবের উদয় হলে বাইরে তার প্রকাশ ঘটবেই। 
হি হাঁসির ব্যাপার হয়--তাহলে মুখে সে হাঁসির ভাবটি দেখ! দেয়। শোকে 
চোখে জল এসে পড়ে, রাগে চোখ লাল হয়ে ওঠে। ভাবের এই ধরনের 
প্রকাশ বদি সাহিত্যে প্রযুক্ত হয় তাহলে তাঁকে বলা হয় অন্নুতাব। বিভাবের 
দ্বার রসোঁদগম হয়-_অনুতভাবের দ্বারা তার ক্রিয়াটুকু প্রকাশ পায়। আচার্য ভরত 
রতি-ভাবের অনুভাবস্বরূপ অষ্ট-সাত্বিক ভবের উল্লেখ করেছেন । তাঁর মতে, 
স্ততঃ ম্বেদোহথ রোমাঞ্চ; স্বরভঙ্গোহথ বেপথুঃ | 
বৈবর্ণযমস্র প্রলয় ইত্যষ্টো সাত্বিকাঃ স্বৃতীঃ | 
অর্থাৎ সতত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈরবণ্য, অশ্রু মুছ1--এই আটটি 
সাত্বিক ভাব। শোকভাবের অন্ৃভাঁব রূপে অশ্রু ক্রন্দন, মৃচ্ছণ প্রভৃতি থাকতে 
পারে । 
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ঘে ভাবগুলি স্থায়ীভাবের পরিপোষক অর্থাৎ যাঁর! স্থায়ীভাবের দিকে 
সঞ্চীরণ করে-_স্থাঁয়ীভাঁবের মধ্যে যাঁদের উদয় বিলয়-_তাদের বল৷ হয় ব্যভিচারী 
ভাব। ব্যভিচারী ভাঁবকে সঞ্চারী ভাবও বলে। এদের কোনো  স্থায়ীরূপ 
নেই। অভিজ্ঞান শকুস্তলম্‌ নাটকে চিন্তা, হর্ষ, উদ্বেগ, স্থতি প্রভৃতি সঞ্চারী 
ভাঁব। এরা মূল রতি-ভাবেরই পরিপৌষক। আলংকারীকদের মতে নির্বেদ, 
আবেগ, দৈগ্ত, রম, মদ, জড়তা, মোহ ইত্যাদি তেত্রিশটি সঞ্চারী বা ব্যতিচারী 
ভাব আছে। এগুলি স্থায়ীভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের সহকারী হিসাবে 
রস-প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। অনেকে স্থায়ী ও ব্যাভিচারী ভাবের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক 
স্বীকার না করলেও রস-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্যভিচারী ভাব যে স্থায়ী ভাঁবের 
অঙ্গ -তা অস্বীকার কর! যাঁয় না। ব্যভিচারী ভাবই স্থাঁয়ীতাবের বৈচিত্র্য 
সম্পাদন ক'রে তাকে সার্থক ক'রে তোলে । 

কি ক'রে রস প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে-__এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে 
রস কি এই কথাটি আমাদের আগে আলোচনা করা উচিত। নন এবং রস- 
নিষ্পাতির জন্যে যে সব ভাবের প্রয়োজন আমর] তাঁর *আলোচন! করেছি। 
রসবেতারা রসকে অলৌকিক বলেছেন। এই রস অভিব্যক্ত হয়। রস একাস্ত- 
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ভাবে অন্ভূতির ব্যাপার। কবিকাব্যস্্ির সঙ্গে সঙ্গে রসন্প্তি করে থাকেন। 
বাক্য রলাত্মকং কাব্যম্‌-_রসাত্মক বাক্যই কাব্য । কাব্যের জগতও অলৌকিক । 
বাস্তবের সীমায় থেকে কবি অলৌকিক কাব্য স্থষ্টি করেন। লৌকিক জগতের 
ভাবগুলি যখন কাব্যে রসরূপে প্রকাশ লাভ করে--তখন তা লৌকিক সীম! 
ছেড়ে অলৌকিক হয়ে ওঠে। সাহিত্যদর্পণকাঁরের মতে সামার্িকের রতি 
প্রভৃতি স্থায়ীভাব__বিভাব, অন্ুভাব, সঞ্চারী ব! ব্যভিচারী ভাবের দ্বার ব্যক্ত 
হয়ে রসে পরিণত হয় । এখাঁনে এই কথাও স্মরণ রাখ। দরকার যে--সব অঙ্গ 
বর্তমান থাকিলে রস পূর্ণতা রস লাভ করে বটে--কিস্ত কোনো একটি 
অনুপস্থিত থাকলে রসবোঁধ জন্মাবেনা__-এই মত ঠিক যুক্তিযুক্ত ব'লে স্বীকার 
করা যায় না। 
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আমর দুজনে ভাসিয়! এসেছি যুগল প্রেমের শোতে 
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে। 
আমর! ছুজন করিয়াছি খেল। কোটি প্রেমিকের মাঝে 
বিরহ বিধুর নয়ন সজিলে, মিলন মধুর লাজে । 
পুরাতন প্রেম নিত্য নতুন সাঁজে। 
কিংবা, 

অধরের কানে ষেন অধরের ভাষা, 
দোহার হৃদয় যেন দোহে পান করে-_ 
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ ছুটি ভালোবাস! 
তীর্থ যাত্র! করিয়াছে অধর সংগমে | 
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে 
ভাঙিয়া মিলিয়া ষায় ছুইটি অধরে। 
ব্যাকুল বাসন! ছুটি চাহে পরম্পরে, 
দেহের সীমায় অ।সি দুজনের দেখা । 

এখানে স্থায়ী ভাব--রতি। 
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“হান্বল-_ 
১। অল্লেতে খুসি হবে দামোদর শেঠ কি। 
মুড়কির মোয়! চাই চাই ভাজ! ভেটুকি । 
আন্বে কটকি জুতো. মটকিতে ঘি এনো ইত্যাদি । 
২। দেখি ঘন্দি গৌরমুত্তির রক্তবর্ণ আখি, 
অমনি প্রাণের ভয়ে গগে বাবা” বলে ভাকি ; 
পালাই ছুটি উধ্বশ্বাসে, যেন বাঘে খেলে ! 
চাঁদর এবং পরিবারে সমভাবে ফেলে ; ইত্যাদি । 
অসঙ্গত উক্তির জন্য হাশ্তরস হয়েছে । স্থায়ী ভাব- হাস । 


করুণরস-_ 

শিশু একবার 
জ্যোতিহীন আখি মেলি যেন চারিধার 
খুঁজিল কাহারে । নারী কাদিল কাতর, 
“ও মাণিক, ওরে সোনা, এই যে মা তোর; 
এই যে মায়ের কোল, ভয় কিরে বাপ 
বক্ষে তারে চাপি ধরি তার জর তাপ 
চাহিল কাড়িয়া নিতে অঙ্গে আপনা র-_ 


প্রাণপণে । 
এখানে স্থায়ী ভাব-- শোক । 


রৌব্ররস__ 

(কে) অধীর হইল শূলী কৈলাস আললয়ে 
লড়িল মন্তকে জট], ভীষণ গর্জনে 
গজিল ভূজজ বৃন্দ 5) ধকৃ ধক্‌ ধকে 

জলিল অনল ভালে: 
স্থায়ী ভাব__ ক্রোধ 
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(খ) “এতক্ষণে রে লশ্মণ”, কহিল! সরোঁষে 
রাবণ, «এ রপক্ষেত্রে পাই কি তোরে, 
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাঁণি? 

এখানেও স্থায়ীভাব--ক্রোধ । 


বীররস-_ 
সাজ হেবীরেক্ত্রবৃন্দ লঙ্কার ভূষণ-__ 
দেখিব কি গুণ ধ'রে রঘুকুলমণি, 
অ-রাঁবণ অ-রাম বা হবে ভব আজি । 
স্থায়ী ভাব-_-উৎসাঁহ । 


ভয়ানক রস- - র 
রূপ নারাঁনের মুখে পড়ি বালুচর 
সংকীর্ণ নদীর পথে বাঁধিল সমর 
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর সমীরে-_ 
উত্তাল উদ্দাম। “তরণী ভিড়াঁও তীরে'-_ 
উচ্চকণ্ে বারম্বার কহে যাত্রীদল। 
কোথা তীর! চারিদিকে ক্ষিপ্ডোন্মত্ত জল 
আপনার রুদ্র নৃত্য দেয় করতালি' 
লক্ষ লক্ষ হাতে । আকাশেরে দেয় গালি 
ফেনিল আক্রোশে। 

স্থায়ী ভাব ভয়। 


বীভৎস রস-_ 
সে রোগের পাশে 


বিশাল উদ্দর বসে উদীরপরতা! 
অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগরি ছুর্মতি 
পুন: পুনঃ হস্তে তুলি আনন্দে গিলিছে 
সুখা্য। 

স্থায়ী ভাব-_জুগুগ্া। 


১৩৪ 


অদ্ভুত রস 


সাহিত্য শিল্প 


(ক) কি আশ্চর্য নৈকষেয় ! কতৃ নাহি দেখি 
কতু নাহি শুনি হেন, এ তিন ভবনে ! 
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জানি! 
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র রত্বোতম ! 
না পারি বুঝিতে কিছু চঞ্চল হইস্ছু 

এ প্রপঞে দেখি ।*৮*** 


(খ) 


শাম্তরস-_ 


স্থায়ী ভাঁব- বিন্ময়। 
সবিন্ময়ে দেখিলা অদূরে 


ভীষণ দর্শন মৃতি। 


(ক) 


(খ) 


এখানেও স্থায়ী ভাব-_ বিস্ময় । 


এই লভিচ্ছ সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, 
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অস্তর। 
সুন্দর হেহন্দরঃ 
আলোক মোর চক্ষু ছুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি 
হৃদ গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মস্থর 
সুন্দর হে সন্দর। 
স্থায়ীভাব--শম। 
একটি নমস্কারে প্রভূ, একটি নমস্কারে 
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে 
ঘন শ্রাবণ মেঘের মতো। 
রসের ভারে নম্র নত 
একটি নমস্কারে প্রভূ, একটি নমস্কারে 
সমন্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবন দ্বারে। 
এখানেও স্থায়ীভাব-_-শম। 
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সাহিতা ও সমাজ জীবন, জীবন ও শিল্প প্রভৃতি নিয়ে অনেক অলোচনা 
অনেক দিন ধ'রে চলছে । এই বিষয়গুলি এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে একটিকে 
বাদ দিয়ে অন্যটির কথা ভাবা যায় না । মানব সমাজ-_মানব জীবনের স্থখ-ছুঃখ 
ভালো।-মন্দ-_তার নাঁনা প্রয়োজন নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে । সমাজের কথ! বলতে 
গেলে জীবনের কথা সেই সঙ্গে এসে পড়ে। জীবনের বিকাঁশ ঘটে এই 
সমাজের মধ্যেই | সার্থক জীবনের মধ্যেই সমাজের পরিচয় নিহিত। সাহিত্য 
মানবজীবনের বিচিত্রান্ভৃতির সার্ক আলেখ্য। জীবন-রসের সমীবেশেই 
সাহিত্যের স্ঘি। এই সাহিত্যেই মানুষের নানা অন্থভৃতির বান্ময় প্রকাশ 
ঘটে। অপূর্ব জাগতিক বহস্ত প্রতিমুছূর্তে মানুষের ভাঁবনাঁর দ্বারে এসে নিজেকে 
জানান দিতে চেষ্টা করে। মানুষও তার পরিচয় লাভের জন্যে উৎস্থক হয়ে 
থাকে। বাইরের জগৎ ও মানবজীবন নিয়ে সাহিত্যের কারবার। 
সাহিত্যে মানবজীবনের স্থখ-ছুঃখ আশা-নিরাঁশার সার্থক প্রকাশ ঘটে। 
মানুষ যে দিন থেকে তার ভাব ও ভাঁবনাকে সাহিত্যে রূপ দিতে পেরেছে 
সেদিন থেকেই মানব সমাজ ও মানব জীবনের সঙ্গে সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য 
বন্ধনে বীধা পড়েছে। দেহ ও প্রাণের মধ্যে ষে সম্পর্ক--সমাজ জীবন 
ও সাহিত্যের মধ্যে নে একই সম্পর্ক রয়েছে। আঁট-কে গোড়াতে যে 
জীবনের অন্কৃতি বল! হয়েছিল-_তাকে একেবারে অস্বীকার না ক'রে, 
আর্ট-কে পরের দিকে সভ্ভাব্য-সত্যের অনুকরণ বল] হুয়। সাহিত্য মানব- 
জীবনের যথাযথ অন্নকরণ 'নয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে মানব জীবনের 
একটি সম্ভাবনাময় রূপ-প্রকাশ ঘটে । মানব জীবনকে উপেক্ষা ক'রে 
কোনো শিল্পই-ত1 মে লাহিত্যই হোক আর ললিত কলাই হোক--স্থায়িত্ব 
লাভ করতে পারে না। সামাজিক মাহ্ষের দ্বারাই মানব সমাজের জন্তে 
সাহিত্য রচিত হয়। “47106 ৪170) 01 21] ড7:10619 10 0106161)0 8£25 
1095 70621) 00 06:161)0 5001665৪150 0781015100,- কাজেই সমাজ জীবন 
ও সাহিত্যের মধ্যে একটি নাড়ির যোগ রয়েছে। 

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে কবির! তাঁদের যুগধর্মানুযায়ী সাহিত্য হৃষ্টি 
করেছেন। পুরানে! দিনের সামাজিক মানুষের ধ্যানধারপার প্রতিফলন ঘটেছে 
সেকালের সাহিত্যে ও শিল্পে। কালিদাসের যুগের সাহিত্য-_-কালিদাসের 


১০৬ সাহিত্য শিল্প 


কালকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। তবে এ কথ! অনম্বীকার্ধ যে, তাঁর রচনা তার 
কালকে অতিক্রম ক'রে নিত্যকাঁলীন রূপ ধারণ করেছে । অতি প্রাচীন 
কাল থেকে বর্তমান কাল পর্স্ত মানুষের বুখ-ছুঃখ আশা-নিরাশার প্রতিফলন 
ঘটেছে বিভিন্ন দেশ-কাঁলের সাহিত্যে । 

সকল দেশের সকল কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মে একটি নিত্যতার ষে 
আবেদন আছে--তা আমর অস্বীকার করতে পারি না। তবে সেই 
আবেদন প্রধানত রসের আবেদন-আর একটু স্পষ্ট করে বললে বলা 
যেতে পারে--জীবনরনের আবেদন । এই কালিদাস, সেক্স্পীয়র প্রভৃতি 
মহাকবিদের রচনার আজও অপমৃত্যু ঘটেনি এবং মানব সভ্যতার অস্তিত্ব 
যতদিন থাকবে --ততর্দিন ঘটবে বলেও মনে হয় না। কাঁলিদাঁসের কালে 
বর্ধাবিরহের যে জঙ্গীত মন্দাক্রাস্তা ছন্দে ধ্বনিত হয়েছিল আজও তার 
আবেদন গৌণ হয়নি। জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তের অন্ুভূতিই মেঘদূত 
কাব্যে আভাসিত হয়েছে । কিং লীয়রের মর্মস্তদ্দ আর্তনাদ, হামলেটের জীবনের 
শোচনীয় ট্র্যাজেডি আমাদের অন্তরকে শুধু স্পর্শই করে না-_সেখানে ষে 
আঘাতের সৃষ্টি করে-_যে বেদনার অনুভূতি জাগায় তাতেই উক্ত রচনা- 
গুলির সার্থকতা। জীবনের বিশেষ অস্কুভৃতি, বিশেষ কথা ঘষে রচনায় সার্থক 
ভাবে বূপায়িত হয়--সেই রচনাই সার্থক সাহিত্যরূপে পরিগণিত হয় । 

সাহিত্যে জীবনের ষে রসপ্রকাশ ঘটে _-সে জীবন সমাজ-বহিভূত নয়। 
কোনো জীবনই-_সমাজ-বিচ্ছিন্ন নয়। সাহিত্যে ষে জীবনের রূপচ্ছবি দেখতে 
পাই তা-_সামাজিক জীবনেরই রূপচ্ছবি। সাহিত্যিকও সামাজিক মান্য । 
তিনি জীবনধর্মী সাহিত্য রচনা করেন। মানুষ তার জীবনের সংবাদ পায় এই 
সাহিত্যে । বিতিন্ন যুগের মানব সমাজের রূপালেখ্য এই সাহিত্যেই বিধৃত। 
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী সমাঁজের-_-তখা সামাঞ্জিক মানুষের রূপালেখ্য 
রয়েছে--তার মঙ্গল কাব্য ও পদাবলী প্রভৃতি সাহিত্যে । সেখানে সে যুগের 
মানব জীবনের দৈনন্দিন চাহিদা--তার স্থখশাস্তির আঁকাক্ষ1 প্রভৃতির সার্থক 
রূপায়ণ ঘটেছে। যুগ্রজীবনের প্রতিচ্ছবি এই সাহিত্যেই পাওয়া যায়। 
প্রতিটি যুগের সামাজিক মানুষের ভালো-মন্দ, স্থখ-ছুঃখের লিপিই হচ্ছে এই 
সাহিত্য । লোভীর উন্মততা, অসহায় লাঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, বঞ্চিতের ক্ষোভ, 
উদ্ধতের সীমাহীন অন্যায়ের চিত্র--সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। 
এই সাহিত্যই আমাদের যেমন একদিকে আনন্দরসের আশ্বাদ পেতে দিয়েছে 
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তেমনই অন্তদিকে সমাজের নান! স্তরে মাছষে মানুষে যে ঘন্, ষে কুটিল 
সংঘাত রয়েছে-্ষে অসাযোর অভিশাপ রয়েছে- মানব জীবনের যে চাহিদা 
আছে এবং তা মেটাবার যে উপায় আছে--তার কথাও বলেছে। 

সামাজিক হায় সাহিত্য রচন! করলেও-_-সমাজ ও সাহিত্য অবিচ্ছেগ্য এবং 
পরম্পর সাপেক্ষ হ'লেও-_বৃহত্র মানব সমাজ সাহিত্যের কাছে অনেকখানি 
খণী। সমাজের চাওয়া-পাঁওয়া, আশা-নিরাঁশা, স্থখ-ছুঃখের কথা সাহিত্যের 
ভেতর দিয়েই প্রকাশ পায়। মানব জীবনের নান! সমন্তা_ এমন কি নানা 
কালের নান! দেশের মান্থষের জীবন-সমন্তাও এই সাহিত্যের ভেতর দিয়েই 
আমর] পেয়েছি । যা আছে এবং ষ। হওয়। উচিত এই ছু'টি বিষয়ই সাহিত্যে 
আলোচিত হয়। দশের জীবনের নানা চিন্তাও ভাবনাকে সাহিত্যিক 
তার রচনায় বূপাযপ্মিত করে তোলেন। শুধু যথাযথ রূপদান করাই তার 
একমাত্র উদ্দেশ্য নয়--জীবনের গতিপথের পরিণাঁম-সন্ধানও তার অন্ততম 
কাজ। সাহিত্য মানুষেরই রচিত বটে--কিস্তু সে মানব সমাজের নিয়ামক 
স্বরূপও বটে। অন্ধকারে পথ চলতে গেলে আলোর প্রয়োজন । যে প্রদীপ 
আমার হাতে--তার আলো দূরে গিয়ে পড়ে-_এবং সেই আলোতেই পথ 
দেখতে পাই । সাহিত্যও সমাজের হাতের সেই প্রদীপস্বরপ। তাঁর আলো-_ 
অন্ধকারে পথ চিনিয়ে দেয়। 

. কিন্তু সব রচনাই সার্থক সাহিত্য আখ) পেতে পারে না। যাশুভ, যা 
কল্যাণময়, যা মৎ-_একমাত্র সেই সাহিত্যই--সাহিত্যরপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে 
পারে। ভালোকে ভাল আর মন্দকে মন্দ বললেই ে সাহিত্য প্রচারধর্মী হয়ে 
পড়বে এবং তা৷ একেবারে 'সাহিত্য-লক্ষণচ্যুত হয়ে পড়বে--এ কথা তর্কাতীত 
ব'লে মেনে নেওয়া ষায় না। রসিক হৃদয়ের কাছে সাহিত্যের ঘে আবেদন 
আছে-_তা এমনই এক রলের আবেদন _যে রস জীবনে কোনো ব্যাধি বা 
বিকৃতির কারণ হয় না। আনন্দরস পরিবেশন সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য-_অর্থাৎ 
মানব জীবনের আনন্দৌপলব্ধির যথার্থ নির্দেশ দেওয়া! সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য । 
সেকৃস্পীয়রের রচনা কি আমাদের জীবন-পথের সাথক নির্দেশটুকু দেয় না! 
বহ্কিমচন্দ্রের রচনা থেকে কি আমর! দেশগ্রীতি, জাতীয়তাবোধের নির্দেশ 
পাইনি! শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কি আমাদের সামনে সমস্তাসঙ্কুল সমাজের 
রূপটি তুলে ধ'রে- পরোক্ষভাবে, তার আদর্শ কি হওয়। উচিত তা! বলে দেয়নি ! 
রবীন্দ্রপাহিত্যে কি আমরা জীবনের ঘথার্থ আনন্দরদ আসন্বাদনের উপায় 
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ও উপকরণ পাইনি! সাহিত্যের কাছে সমাজ তার পথনির্দেশ লাভ করে। 
সমাজকে বাদ দিয়ে যেমন সাহিত্য গড়ে তোল। সম্ভব নয়, তেমনই সাহিত্য- 
নিরপেক্ষ সমাজের কথাও আমর] ভাবতে পারি না। 

একদিকে মানুষই সমাজ গড়ে তুলেছে । অন্যদিকে মানব সমাজের 
অণুপরমান্গতে এই মানব-ন্থ্ট সমাজই প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজ- 
সচেতন লেখকের রচনায় যে মা্ছষের পরিচয় আমরা পাই, সেখানে সমাজের 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব অনস্বীকার্য ।. আবার এই কথাও মনে রাখতে হবে 
ষে, সমাজই সব সময় সাহিত্যকে কেবল প্রভাবিত করবে-ত। ষথাথ নয়। 
দূরদর্শী শিল্পী বা! সাহিত্যিকের স্থপ্টিও অনেক সময় ভবিষ্যত সমাজ-জীবনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্যিক তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে সমাজের 
উপর প্রভাব বিস্তার করেন। সাহিত্য সমালোচন। প্রসঙ্গে ৬/. ]. 14008 
যথার্থই বলেছিলেন--:9615250 ৪৮০: 19০90] 15 & 21910 5 1061310000৩ 
0091) 15 056 1206) 2130 217170. 036 1806 215. 00610900181 830 
৪0018]  210510101001065 1056 15001610215 011001701011915 
:202০৫০৫”, এই সাহিত্য দূরকে নিকট বন্ধু করে তোলে। সাহিত্যের এই 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই গেটে সাহিতাকে 4006 1307091)1280101) 0৫ 006 
ড711016 ৬০:10 ব'লে ব্যাখ্যা করেছিলেন। 

সাধারণ অর্থে সাহিত্য ০1566) 16০09: 0£ 10875 51009 01 1019 
0১0081)65) 21500101053 2100 ৪50118101১5 আর বিশেষ অর্থে একে 
581:05610 150010. 0£1166১ বল! যায়। যে রচনায় মানুষ সুন্দরের আত্বাদ 
লাভ করে--যেখানে মাঁনব জীবনের সখছুঃখ, নান! অভিজ্ঞতার নির্ভরযোগ্য 
রূপায়ণ ঘটে--সেই রচনাই সার্থক সাহিত্য আখ্যা লাভ করে। সাহিত্য 
যদি নীতির সীম! লঙ্ঘন ক'রে যায়--তাহলে তা কখনও “মহৎ সাহিত্য" 
আখ্যা লাভ করতে পারে না। তাই তো! পাশ্চাত্য সমালোচক বলেন 
4/১ 11621200606 1০016 84210560018] 10925 15 ৪. 5০1৫ 
8881705% 116 3 2 11663960116 ০1001216106 60৮৮81:09 20121 10629 
15 2. 11021210016 0 11701212102 60৮781:05 1166. 

লেখক যে যুগে যে সমাজে বাস করেন, সেই যুগ ও সমাজের প্রভাব তার 
রচনায় কোনে! না! কোনো ভাবে প্রতিফলিত হবেই। যুগ ও সমাজের 
গ্রতাবকে তিনি একেবারে অস্বীকার করতেও পারেন না--এড়িয়ে যেতেও 
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পারেন না। সাহিত্যিক কখনও দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সাহিত্য রচনা করতে 
পারেন ন|। দুর্বল সাহিত্য কখনও সমাজ জীবনের অনুকূল পরিবেশ স্থ্টি করতে 
পারে না। সমাজ-পরিপন্থী রচনাঁকে যথার্থ সাহিত্য আখ্যাঁও দেওয়া যায় 
না। সাহিত্যে সমাজ-জীবনের হুখছুঃখ দাবী-দাওয়ার বর্ণনা থাকবে। 
সামাজিক হৃদয় সাহিত্যের মধ্যে নিজের সম্ভাব্য প্রতিকৃতি দেখতে পাবে। 
জীবনকে আত্মস্থ ও প্ররুতিস্থ করার দায়িত্ব অনেকাংশে সাহিত্যকে বহন 
করতে হয়। কিন্তু কোনো রচন! যদি সমাজ-জীবনের পরিপন্থী হয়--সমাজ 
কল্যাণ ও মঙ্গলের বিচারেই তাকে আমর! সহজ ভাবে গ্রহণ করতে 
পারি না। 

সাহিত্যকে ০1001500০0৫ 116০ ব'লে স্বীকার ক'রে নিলে--জীবন ও 
সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিও স্বীকার ক'রে নিতে হয়। এই ০16151500 01 
1166 যে রচনায় সার্থকভাবে পাওয়া গেল_ সেখানে অন্য কোনো রকম 
অসাধারণত্ব না থাকলে সাহিত্যও স্থায়িত্ব দাবী করতে পারে না। অনেকে 
বলেন- সমাজ সমস্য। বা সমাজ বিপ্লব কোনো শ্রেষ্ঠ কাব্যের বিষয় হয়নি--তা 
বলে তাদের কি অপাঙ.ক্তেন্ন করে রাখা যাঁয় ! আমর] আগেই বলেছি, যে সাহিত্য 
স্থষ্টিতে অসাধারণত্ব আছে-যাঁর আবেদন নিত্যকালের__যেখানে জীবনের 
আশ্চর্য রহস্তের অনুভূতির নিত্যতা৷ - অনম্বীকার্--সে ধরনের রচনার উক্ত 
বিশেষত্ব হেতু তাদের সাধারণ রচনার পর্যায়ে ফেলে বিচার কর] যুক্তিযুক্ত হবে 
ন।। কিন্তু মানুষ ধনন্দিন জীবনে যে রচনার দ্বার! প্রভাবিত হয়, যে রচন। 
পথের দিখারী-স্বরূপ দীপবন্তিকা হাতে তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাঁয়-__ 
যাঁর মধ্যে তার ভালোমন্দের বিচার বিষ্লেষণ আছে__সেই রচনার সঙ্গে মাষের 
সমাজনীতির দিক থেকেই হোক অথবা সাহিত্য-নীতির দিক থেকেই হোক-_ 
একটি নিবিড় যোগ রয়েছে । লোকোত্তর মাহিত্যের সঙ্গেও সামাজিকের এই 
সম্পর্ক বিগ্যমান। কারণ সেখানেও মান্ষের হুম্ম ও বিরাট অন্ভূতির মার্থক 
রূপায়ণ ঘটে-_নিতাকাঁলের মানব মনেপ অনন্ত জিজ্ঞাসা ও তার সম্ভাব্য 
উত্তরের সন্ধান সেখানে পাঁওয়। যাঁয়। 

কোঁনোকালেই জীবনকে বাদ দিয়ে-জীবন-নিরপেক্ষ সাহিত্য রচিত হয়নি । 
সাহিত্যই মানব জীবনকে অবিনশ্বরতা দান করেছে । একথা সত্য যে, মরদেহের 
বিনাশ ঘটবেই--_কিস্তু সাহিত্য লোকে মানব জীবন অমরত্ব লাভ করেছে-- 
সেখানে তার ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই, সেখানে সে মৃত্যু্ষয়। রবীন্দ্রনাথের মতে 
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মানুষ সাহিত্য সথ্টি করে আপনাকে মৃত্যুপ্ধয় করার জন্তে-_-যুগ ও কালের শত 
রূপাস্তরের বাঁধা অতি ক্রম ক'রে তার ভারা! যাতে ভবিষ্ুতে বেঁচে থাকে তাই 
তার একমাত্র কামনা । সাহিত্য সেই কামনা প্রভূত পরিমাঁণে রূপায়িত ক'রে 
এবং ক্ষণজন্ম। পুরুষের ললাঁটে অমরত্বের জয় তিলক পরিয়ে দেয়। তাঁর মতে, এই 
জীবন মহাশিল্পী "সে যুগে যুগে দেশ দেশাস্তরে মানুষকে নাঁন। বৈচিত্র্য মৃতিমান 
করে তুলছে। ..- জীবনের এই স্থ্টি কার্ধ ষদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে 
আশ্রয় লাভ করতে পারে তবেই কতা অমর হয়ে থাকে | তাইতো “5717616 ০৬৪: 
0061) 91:25 1)610109 01)65 জা1]] 80109016056 006 11836 ০৫ 
[01061 5 আ1)616 251: ৪ 0081 01015 01) 006 50:86 70161701010 
0 2৮11 1 01) 0:10, 1) 11] 9100 1015 ০ 00002170510) 01) 
০০০ 06100 3 17 71780 2৮০1 01806 19618 1055. 0761: 017110162, 
00617 1058105 10056 196 5000650500০ 08515 5000৬ 0: 00105 
2180 71176 1,621 

কাজেই সমাজ জীবন ও সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ককে আমরা শ্রদ্ধা সহকারে 
স্বীকার করি। সমীজজীবনকে কেন্দ্র ক'রেই সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে । সেই সমাজ 
জীবনকেই সাহিত্য সত্যের পথে--মহুৎ সম্ভাবনার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। 
তবে এও সত্য যে, সমাজের রূপচিত্র অন্কনই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়। 
সাহিত্য সমাজের রূপালেখ্য তুলে ধরলেও-_তার নিজের একটি শিল্পরূপও আছে। 
শিল্পী ও সাহিত্যিক সামাজিক হলেও-_ শিল্পরসিকও বটেন। তিনি তার ধ্যান- 
ধারণ1-ভাবনাগুলিকে সাহিত্যে রসবূপ দান করেন! কেউ কেউ বলেন, 
জীবনের বৈচিত্র্য সাহিত্য বৈচিত্র্যের প্রধান অঙ্গ বটে কিন্তু একমাত্র অঙ্গ বল। 
যায়কি! তার উত্তরে এইটুকু বলা যায়, সাহিত্যে আর যা বৈচিত্র্য আছে 
তাঁও জীবনে বিচিত্রতাঁর আম্বাদ এনে দেয়। সেখানেও রম পরিবেষণ ও রস 
গ্রহণ সম্পর্কটুকু রয়েছে__মেখানেও সাহিত্য সামাজিক মন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়-_ 
সামাজিক মনও সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 


সাহিত্যে লামিসিজম্‌ শু ক্লোমান্টিসিজ্ম ঃ 
ক্লামিসিজম্‌ ও রোমান্টিদিজম্‌ কথ! ছু'টির সঙ্গে আমর! ইংরাজি সাহিত্যের 
মাধ্যমে উনবিংশ শতাঁী থেকেই পরিচিত হয়েছি। সাহিত্যের আলোচনায় 
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আমরাও ক্লাসিক সাহিত্য ও রোমান্টিক সাহিত্যের কথ! বলে থাকি। 
অনেক সময়ে এই দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য দেখাতেও চেষ্টা করি। 
গ্োটে এক সময় বলেছিলেন 01955101579 19 176210) 3 13000815610197) 
15 0155856,. তখন তাঁর এই মন্তব্যকে অনেকে স্বীকার কল্পে নেননি । তার! 
বললেন, তার চেয়ে বরং এই বল। ভালো যে, ক্লীসিসিজম্‌ হচ্ছে 730700-_ 
আর রোমাঁনটিসিজমূ হচ্ছে 21)61£5। কিন্তু এই ধরনের স্ম্ম পার্থক্য 
দেখানো সত্বেও--তীাদের মতে, এই ছু'য়ের পার্থক্য দেখানোর মধ্যে তেমন 
কোনো সঙ্গতি নেই। ছুইটি ষেন পরস্পরের পরিপূরক | ক্লাসিসিজম্‌ 45175 
00 01021 101010105) 0:000:6101আর রোমান্টিসিজম্‌ 400 :52001009 
6০ 181805, 00 0০210010€'. ক্রোচ ক্লাসিক ও রোমান্টিক কথ! ছুটির পার্থক্য 
উহা রেখে তার 5:016108 গ্রন্থে বললেন,*4 €76৪6 006 15 1১00) ০185510 
8170 101087001০১, কেউ কেউ এই অভিমত মেনে নিয়েছেন। এলিয়ট তো 
আরও এগিয়ে এসে বললেন-- ক্লাসিক ও রোমান্টিক কথ। দু'টি একাস্ত ভাবে 
1165875 %১০110০5-এর ব্যাপার । তবুও কথ! ছু*টি নিয়ে যখন সাহিত্যক্ষেত্রে 
ভিন্ন ভাঁবাদর্শ গড়ে উঠেছে-_-তখন তাদের স্বরূপ জানা দরকার । 

পাশ্চাত্য সমালোচক ক্লাসিক রচনার সংবাদ দিতে গিয়ে বললেন, ক্লাসিক 
হচ্ছে, 8 00901 ৬1910101585 50900. 0112 0950 01 01006) 8100 05 165 
562001110 210 0০100918009, 21000 002 0101501581105 20৫ [১21515- 
(2০506 105 20681, 1785 £15০1 01101505111916 75301181702 01 
10070701091] 116. সাহিত্যে যে ক্লাসিক ধর্মের কথ! আঁমর। বলি তাঁর একটি 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-_ মানুষের প্রতি, মানবধর্ষের প্রতি, মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের 
প্রতি--দৃঢ় বিশ্বাস। এ ছাড়৷ দৃঢতা, উপস্থাপনার বিরাটতা, মানবজীবন ও 
জগতের যে উপকরণ নিয়ে সে সাহিত্য রচিত হতে চলেছে--তার স্বভাবের 
য্থার্থ অবতারণ। প্রভৃতিও রয়েছে । সমিতি বোধ, মানব জীবন, মানব সমাজ ও 
সাহিত্য-একটি বিশেষ নিয়মের স্তরে বাঁধ।। ক্লাসিক রচন। কখনও নিরুদেশের 
পানে উধাও হয়ে যায় না। ক্লাসিক শিল্পী কখনও বলবেন না_অবাধ মুক্তির 
মধ্যে নির্বাধ ষে প্রকাশ-তাই আমার প্রাণধর্ম। ধার! ক্লাসিক ও রোমান্টিক 
ধর্মে পার্থক্য দেখান-_তীরা বলেন, ক্লাসিক ধর্ম বিশেষ নিয়মের পথ ধ'রে চলে । 
পাশ্চাত্য জগতে যারা এই ছুই সাহিত্য-বৈশিষ্ট্যকে আলাদ1 ক'রে দেখিয়েছেন-__ 
তাদের একজন বলছেন--০]) 012551081 ৮71107786৮1 1058 15 ০81190 


১১২ সাহিত্য শিল্প 


00 25 18582106015 85 190351016 2150 26 0102 58702 (1092 23 01561070015. 
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(0০ 115] ০৫6 ০016051756 109 ০0 11565. এই সমালোচকই ক্লাসিক ও 
রোমান্টিক সাহিত্যিকের মাঁনসলোকের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলছেন, [১6 
60120106201 006. 10170917610 71016021718 0162 0£ 2০166177616) ড71)110 
0])০ 091001 0:£ 096 01955108.1 ৮71:1061 49 0156 0৫ 961-10955989910109, 
অর্থাৎ তার মতে, রোমান্টিক লেখকের মন হচ্ছে-_-উধাও হয়ে যাওয়া মন-_ 
তিনি কল্পনার পাখাঁয় ভর ক'রে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তীর “আছে শুধু 
পাখা, আর “আছে মহানঅঙ্গন |” কিন্তু ক্লাসিক লেখক আবেগ-উচ্ছ্বাসের দ্বার 
পরিচালিত হন না। তাই ক্লাসিক ধর্ম গীতিকবিতা রচনার তেমন উপযোগী 
নয়। পরিমিতি বোধ, ভাবের সংযত সংহত প্রকাশ, পরম আত্মনির্ভরতাঁর সঙ্গে 
মাঁনব প্রকৃতির অনুসরণ প্রভৃতিতে ক্লাসিক সাহিত্য-রচয়িতার পরিচয় নিহিত। 

পরের দিকে খাঁটি ক্লাসিক ধর্ম আর তেমন রইল না। সপ্তদশ শতাব্দীর পর 
থেকেই পাশ্চাত্য জগতের ক্লাসিক ধারায় নতুন স্থর সংযোজিত হ'তে থাকে । 
আগে মীনব জীবনের ঘষে কল্যাণবোধটি ছিল, পরের দিকে তা অনেকখাঁনি 
নষ্ট হয়েযাঁয়। পাশ্চাত্যের সাঁহিত্যবিচারে যাঁকে ক্লাসিকাল যুগ বলা হয়__ 
তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, আবেগের পরিবর্তে একটি সুন্দর মাজিত কৃত্রিম ভাষার 
অন্ুণীলন, পরিমিতিবোধ, আতিশয্য বর্জন,যুক্তিকেন্দড্রিক বিষয়বস্তর উপস্থাপন।। 
এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে আমর! এক ধরনের অদ্ভুত সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করি। 
ক্লাসিক রচয়িতার] যে রুচি, যে বুদ্ধি ও শৃঙ্খলাবোধকে পরিতৃপ্ত করবার 
জন্যে সাহিত্য রচন| করেছিলেন-_সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান দিনের 
সমালোচকরা সেই সাহিত্যরচনাঁকে উৎকৃষ্ট মনে করেন না । ইংলগ্ডের ক্লাসিকাল 
যুগের লেখকরা বিশেষ ভাবে অগাষ্টান যুগের রোমক সভ্যতা ও লাতিন 
সাহিত্যের অনুমরণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হন । সব সময় যে তারা লাতিন আদর্শে 
লিখেছেন তাও নয়--ফরাসী সাহিত্যাদর্শ লাতিন সাহিত্যাদর্শের ওপরে নিজের 
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আসন সার্থক ভাবে প্রতিষিত করেছে । 

আমরা “ক্লাসিক” ক্লামিকাল কথাগুলি নানা 'অর্থে ব্যবহার করি । কোনো 
কিছু খুব ভালো হয়েছে বোঝাতে গিয়ে বলি--ক্লাসিক' হয়েছে । এই অর্থে 
যে কোনো দেশের যুগোতীর্ণ শ্রেষ্ঠ রচনাঁকে ও তার রচয়িতাকে যথাক্রমে 
ক্লাসিক ও ক্লাসিকাঁল লেখক বলতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্য, গ্রীক-রোমান 
সাহিত্য--এই অর্থে ক্লাসিকাঁল সাহিত্য । যে সাহিত্য কালজয়ী হ'য়ে 
আজওঃমানুষের হৃদয়ে সম্মীনের উচ্চাসন অধিকার ক'রে আছে- তাকেও 
বলি ক্লাসিকাল। আবার যখন এদের রীতিকে অনুনরণ কর! হয়--তখন সেই 
অনুন্থত রীতিকে বলি-ক্লাপিকাল রীতি। উচ্চাঙ্গের বা উচ্চমার্গের শিল্প 
স্থট্টিকেও আমরা ক্লাসিকাল বলি। 

ক্লাসিক ধর্মের ষে লক্ষণগুলি আমর দেখেছি, তাতে আর যাই হোঁক-_-তা' যে 

মহৎ শিল্প রচনার কিছুট1 পরিপস্থী ছিল--সেকথা মেনে নিতেই হবে । তাতে 
৫90 47৮ হতে পারে, কিন্তু 26৪0 4১1 হয় না। অতিরিক্ত যুক্িপ্রবণতা, 
রুচিপ্রবণতা, নীতিপ্রবণতা--রস-সাহিত্যের অন্ুপস্থী নয় । ক্লাসিকাল লেখকদের 
রচনায় নিশ্প্রাণ যুক্তিসর্বন্বতা বড়ো! বেশি প্রাধান্য লাঁভ করেছে । নিজেদের 
রুচি, শিক্ষার আভিজাত্য সম্বন্ধেও তার] খুব সচেতন ছিলেন। তাই অনেক 
সময় “ভূল যুগে" জন্মগ্রহণ করেছেন বলে দুঃখও করেছেন। আবেগ-উচ্ছাসকে 
পরিহার করে যুক্তির পথ ধ'রে চলতে গিয়ে তাঁরা মান্ষের স্বতংস্ফুর্ত অনুভূতির 
দিকটি প্রায় পরিহার করে চলেছিলেন। তবুও এরই মধ্যে যে সার্থক সাহিত্য 
কিছু কিছু রচিত হয়নি__তা৷ বলা যায় না । ও দেশের পোপ, ম্থইফট প্রভৃতির 
রচনার উৎকর্ষ সর্বজন-স্বীকৃত্তি লাভ করেছে। 

অনেক র্লাসিকার রীতির লেখক ছিলেন_-ধারা একেবারে রোমান্টিক্‌ 
আবেগ মুক্ত নন। আমাদের কবি মধুসূদন সম্বন্ধে এই কথ! বল! যেতে পারে। 
কাজেই যারা ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধর্মের মধ্যে পার্থকা দেখানো অবাস্তর মনে 
করেন তারা যে একটিকে 76000 ও অন্যটিকে 2156:85 বলেছেন--এবং 
ক্রোচ যে '£১ £620 0০996 15 0০৮. ০195510 2170 7:920901০ বলেছেন -- 
সেই ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধর্মের মিশ্রণ অনেক পাহিত্যিকের রচনায় আমরা 
লক্ষ্য করেছি। 

সাহিত্যে রোমান্টিসিজম্‌ ব'লে যে ধারাটি দেখা দিয়েছিল-_তার ক্ষত 
ইতিহাস আছে। ১৭৯৮ খুষ্টাবে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোঁলরিজ ছুজনে মিলে 
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[51108] 7381195 নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ তারিখটি থেকে 
২৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত ইংরাজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ বলে গণ্য কর] হয়। এই 
কয়টি বৎসরের মধ্যে ইংরাজী সাহিত্য ক্ষেত&রে এমন কয়েকজন সাহিত্যিকের 
আবির্ভাব ঘটেছিল-ধার্দের নাম-পরিচয় সর্বকালের ইতিহাসের পরিচয় 
স্ব্ণাক্ষরে লেখা থাঁকবে। 

সাহিত্যে রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাঁশ এর আগে থেকেই দেখ দিয়েছিল-_ 
কিন্ত যে রোমান্টিক আন্দোলন বিশেষ ভাবে ইংরাজি সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার 
করে--তার ওপর ফরাপী বিপ্লবের প্রভাব অনেকখানি । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, 
কোল্রিজ--ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীর দ্বার বিশেষভাবে 
অন্থপ্রাণিত হন। আবার যখন বিপ্রবের ব্যর্থতা দেখ। দিল-_-তখন এরা 
একেবারে ভেঙে পড়লেন। তখন রোমান্টিক লেখকের। বিপ্লবের বিরুদ্ধেই 
লিখতে শুরু করেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের রচনার মধ্যে আমরা ফরাসী বিপ্লবের 
প্রেরণা-দাতা রুশোর ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করি। রুশে৷ “প্রকৃতির কোলে 
ফিরে যাবার” কথা বলেছিলেন। তার মতে মানুষের যত ভেদবুদ্ধি, অসাম্য 
প্রভৃতি নগর সভ্যতার কুফল। মানুষ যদি প্রকৃতির কোলে শিক্ষালাভ করে 
তাঁহলে তার বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটতে পারে । রুশোর এই ভাবধার! 
ওয়াউস্ওয়ার্থের রচনায় আভাসিত হয়েছে। 

ফরাসী বিপ্লব ছাড়াও এদের উপর জার্মান ভাববাদের গ্রভাবও এসে 
পড়েছিল। জার্মান ভাববাদ বলে--স্ঠির গোড়াঁর জিনিসটি হচ্ছে চৈতন্য । মানুষের 
ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা-_-পব কিছুর উত্স মানুষের মন--বাইরের জগ নয়। 
মানবসতা, প্রকৃতিসত্া ও পরমসতা--এই ত্রয়ীর মধ্যে একটি সামগ্তস্তের স্থর 
ধ্বনিত হচ্ছে। এদের জানতে হলে- জ্ঞান দিয়ে নয় অনুভূতি দিয়ে জানতে 
হবে। কোলরিজের ওপর এই মতবাদের প্রভাব-পরিমাণে বেশিই ছিল। 
অনেকে রোমান্টিক নব জাগরণের ( [২0200519010 1২০1৪] ) কথাও বলেন। 
তাঁদের মতে প্রাচীন দিনের (ইংলগ্ডের এলিজাবেধীয় যুগের) রোমান্টিকতাকে 
ফিরিয়ে আনার একটি প্রয়াসও এই যুগে (8:0108000 [২০৬1৪] 2200) 
লক্ষিত হয়। ইংলগ্ডের এলিজাবেথীয় যুগ ও রোমানটিক্‌ যুগের মধ্যে রয়েছে-_ 
ক্লাসিকাল যুগ। রোমানটিক কবিরা সচেতন ভাবে বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের বিরোধী 
ছিলেন। ক্লাসিকাঁল যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ-জড়বার্দের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেন--আর রোমান্টিক কবিরা এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে 
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বসলেন। তারা ক্লাদিক রীতিতে সত্যকে জানতে চান না। বিশ্লেষণ নয়, 
জ্ঞান নয়--উপলক্িই তার্দের প্রধান মন্ত্র। ব্যক্তিগত আবেগ- কে 
ক্লাসিক কবিরা স্বীকার করেন নি--তার! সর্বসাধারণের আবেগ বা অভিজ্ঞতার 
রূপচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। রোমান্টিক কবিমনের কাছে 
ব্যক্তির আবেগ-অন্ভূতিই সব চেয়ে বড়ো কথা । রোমান্টিক কবি-_মানুষের 
জীবনের-_তার মনের বিরাট আশ! ও বিরাঁট সম্ভাবনার খবর রাখতেন ব'লেই-_ 
সমাজের জীর্ণ সংস্কারের উপর তাদের স্বভাবতই ঘ্বণ। ছিল । এই বিরূপ মনোভাব 
প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের রচনায় কখনও বিষণ্নতা, কখনও পলায়নী.মনো বৃত্তি 
প্রকাশ পেয়েছে। রোমান্টিক মন বিশ্বাস করে যে, মানুষ জীবনে পরিপূর্ণ স্থখ 
ও সার্থকতা লাভের অধিকারী । রোমান্টিক চিন্তানায়কের! যে শুধু ভাবেই 
বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন ত1 নয়-_তারা ছন্দ, ভাষা প্রভৃতি প্রত্যেকটির ব্যবহাঁরেই 
পরিবর্তন বা! নতুন-কিছু-প্রবর্তন প্রয়ামী ছিলেন। তারা ঘে আবেগকে রূপ 
দিতে চেয়েছেন তার জন্তে ঠিক যে ভাষা দরক।র--সে ভাষ। হাঁতের কাছে 
পাঁননি বলেই--নিজের! নিজেদের মতো৷ ক'রে ভাষা গড়ে নিয়েছেন। 
রোমান্টিক ধর্মে বিন্ময়, চমৎকারিত্ব প্রভৃতি গুণগুলির স্বীকৃতিও রয়েছে । 
একদিকে মানব মনের মুক্তির সাভ।ন--অন্য্দিকে সামান্ততম ঘাসের ফুল 
থেকে অব্যক্তের ইসারা! পর্যন্ত সবই তাদের কাছে এক অপূর্ব অঙ্গভূতির জগৎ 
রচনা করে। সেই জগতই তীাদ্দের সাহিত্য কর্মে সার্থক রূপ লাভ করেছে। 
রোমান্টিসিজম কি-_এই প্রসঙ্গে আলোচিনা করতে গিয়ে একজন বিখ্যাত 
সমালোচক বলেছেন-__“ঞজা। 20801010215 06৮০1000061)0 0 107061179- 
0৬০ 52151011105, £১6 ০০9201255 1901005010০ 01015215001 521356 
8150 0)00£19 20001060. & 1)০%% 1901105 01 1559001752, 21১0 200281 0০ 
1001) ৫. 150 58015105 0£170100156011178 0০১ 9110. 00117811176 10) 1015 
11010562100. 10766155030 1169.৮ রোমান্টিক কবির! শু দর্শনশা স্তরের ব্বতন্ 
অস্তিত্বকেই মানতে চাইলেন না । তীার্দের মত হলো “2০৪০৮ 19 01511959015 
8150 19101105011) 19 10990:- 

রোমান্টিক আন্দোলন থেকে রোমান্টিক আদর্শবাদ, বস্তবাঁদ, অতীতের 
পুনরুদ্ধার, এঁতিহা'সিক পটভূমিকায় জীবনকে দেখা, মিষ্টিসিজম, উত্তট-কাব্য 
প্রভৃতি দেখা দেয়। শিশু মনের মাধুর্য, প্রকৃতির রহস্যময় নীরবতা, পাখীর 
গান, নদীর কলতান, পরিদৃশ্ঠমান জগতের “অলস মোহিনী মায়া'_ রোমান্টিক 
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মনকে অভিভূত করে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের লুসি ও রুথ-বিষয়ক কবিতা, "০ 
0032 51512005 0০-জাঁতীয় কবিতা, কোঁলরিজের 71১6 :21001217 
1021165 010550615 (00181 70951 স্কটের [.৪এ৮ ০ 036 1816 এবং 
দ্িতীয় পর্যায়ের রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলির 7৫5৮ ড710, 01০৫, 
চ:010600689 026000, "০ 00৩ 91518, কীট্ুস-এর দাও ০9 
880655750901010 এবং 0০-জাতীয় কবিতা, বায়রণের 00110 [79:0106, 
[00 180, ল্যামের রচনা প্রভৃতি রোঁমান্টিকধর্মী রচনার সার্থক নিদর্শন। 
আমাদের দেশে মধুস্দনের রচনায় ক্লাসিক রীতি অন্থসরণ থাকলেও তাঁর হৃদয় 
ছিল রোমান্টিক আবেগে পূর্ণ। আমাদের দেশেও রোমান্টিক আন্দোলন 
উনবিংশ-শতাবী থেকেই শুরু হয়। অতীতের পুনরুদ্ধার, অশীমের আকুতি, 
কল্পনার অবাধ মুক্তি, হৃদয়-যন্ত্রনার উপশমের জন্য স্বপ্লোক যাত্রা, বিষগ্নরতা, 
পলায়নী মনোবৃতি, মিষ্টিসিজম প্রভৃতি আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের 
রচনাতেও দেখা দেয়। উনবিংশ শতাঁবীতেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল । তখন 
থেকে সাহিত্যকর্মে এক বিরাট ভাব প্রবাহ দেখ! দিল--নতুন প্রভাতে জেগে 
উঠে_বাঙালী জীবন ও জগৎকে যেন নতুন চোখে দেখতে পেল। রবীন্দর- 
সাহিত্যে এই রোমান্টিক বৈশিষ্টা সার্থক'ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে । মনের অবাধ 
মুক্তির আনন্দে তিনি অন্গভৰ করেছেন--“কোঁথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই 
মানা-মনে মনে ।' মুক্তি-কামনায় বেদনাবোধ ও মুক্তি পাওয়ার আনন্দ-কল্পন! 
দিয়ে কবির রোমান্টিক পরিবেশ গ'ড়ে ওঠে । একঘেয়ে জীবন যাত্রার 
পথ থেকে নেমে--অঞ্জান! অচেন। পথের যাত্রী হবার আনন্দেই মান্ছষের জীবন 
সার্থক হয়ে ওঠে। যদি কেউ বলে এ যে অবাস্তব-_তাঁর উত্তরে রোমান্টিক 
ভাবুক মন বলবে-_বাস্তবের সঙ্কবীর্ণতার সীমা! অতিক্রম করে নিরুদ্দেশ যাত্রার 
যে আনন্দ-- তাঁকে একেবারে মিথ্যা! বলে উড়িয়ে দিই কি করে! তাই কবি 
কে শুনি-_ 
আমি চঞ্চল হে 

আমি স্দুরের পিয়াসী-_ 
তাইতো! কবি চান ঘে প্রলয় সমুদ্র তেদ ক'রে-_ 

তুফানের মাঝখানে 

নৃতন সমুদ্রতীর পানে 
দিতে হবে পাড়ি । 
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বাস্তব পথ ধরেই মানুষ চলেছে অজানার দিকে । বিশ্বীসের সন্কীর্ণত। 
থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্তে মুক্তিও কি তার কাম্য নয়! 


গীতি ব্চল্লিত্তা £ 


কাব্য ও কবিতার সঙ্গে 'গীতি কথাটি যোগ করলেই তার অর্থও কিছুটা 
বদলে যাঁয়। গীতি কবিতা কথাটি আমর! বিশেষ অর্থেই ব্যবহার ক'রে থাকি । 
ইংরাঁজিতে 15:1০ বলে ষে কথাটি আছে বাংলায় গীতি কবিতা অনেকটা৷ একই 
অর্থে প্রযুক্ত । 14510 কথাটির সঙ্গে কাজ বা ১51০-এর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। 
[50০ এর বু[ৎ্পত্বিগত অর্থ খোঁজার তেমন প্রয়োজন নেই-_তবুও প্রসঙ্গত 
বলে রাখা ভালো যে, ওই শবটির সঙ্গে 1516 নামক তার-যন্ত্রটর কাছাকাছি 
সম্পর্ক রয়েছে। প্রাচীন দিনে বাচ্যন্ত্-সহযোগে যে গান গাওয়া হতো তারই 
মাজিত আধুনিক রূপ দাঁড়ালো 1911০ কথাটিতে। এই থেকেই পরের দিকে 
[:10151500) [5110 7০০৮ ইত্যাদি কথা ব্যবস্ৃত হচ্ছে। পরের দিকে 
একেবারে গান অর্থে আর তাকে ধরে না নিলেও-_তার মধ্যে যে গীতি-মূচ্ছন। 
আছে--তারই আভাস দেবার জন্য কবিতার আগে গীতি--১০০০:5র আগে 
1511০- কথাটি ব্যবহৃত হয়। 


কবিতাকে সাধারণত এবং স্ুলত দুই ভাগে ভাগ কর! হয়--একটি ব্যক্কি- 
নিরপেক্ষ কবিতা, অপরটি-ব্যক্তি-অন্ুভূতিপ্রধান কবিতা । যেখানে কবি 
নিজের সীমা অতিক্রম ক'রে বাইরের জগতের বিচিত্রতার রহস্য বুঝতে চান-__ 
প্রকাঁশ করতে চাঁন-_সেই কবিতাই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কবিতা আখ্যা লাভ 
করে। সেখানে কবির ব্যক্তি-পরিচয় গৌণ। কিন্তু আর এক ধরনের কবিতা 
আছে-_ধেখাঁনে কবির নিজের জীবনের অন্ভূতি, ভাব ও ভাবনার রূপায়ণ 
ঘটে । কবি নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন না। তাঁর জীবনের 
বিশেষ ০20০০০০-গুলি যে আকুতি জাগায়--তাকেই তিনি কাব্যরপ দান 
করেন। কবির আত্মার স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে--এই ধরনের বাক্তি-অন্ুভূতি- 
প্রধান কবিতায়। ব্যক্তিগত অনুভূতির কবিতার একটি বিশেষ কাল নিরূপণ 
কর৷ সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে এই ধরনের ব্যক্তি- 
নিরপেক্ষ বা নিব্যক্তিক ( [0006:90709] ) এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ বা ব্যক্তিগত 
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অনুভূতির (7:501781 £5০1178 ) প্রেরণায় কাব্য রচিত হয়েছে । গীতি 
কবিত। বা! [5:10 গ'ড়ে ওঠার মূলে সঙ্গীত থাকলেও--পরবর্তী কালে সঙ্গীতই 
আর একমাত্র কারণম্বরূপ রইল না। তখন জীবন-সঙ্গীতই প্রাধান্য লাভ 
করল। আগের দিনে সব .রকম গাঁথাই তো! কোনো না কোনে বাস মন্ত্র 
বাজিয়ে সবুর ক'রে গাওয়া হ'তো। সেদিক থেকে নির্্যক্তিক বা ব্যক্তিগত 
অন্ভূতিমূলক সকল কবিতা ব। পদই গাঁওয়া হতো৷। কাজেই 1.51০-এর 
ব্যাপক অর্থটিকে গ্রহণ করতে গেলে 11002150791 ও 72150159] £561178- 
প্রস্থত কবিতার পার্থক্য বিচার সম্ভব হয় ন1। ছু*টির পার্থক্য দেখাতে গিয়ে 
তখন একটিকে 1,51০ কবিতা--আর একটিকে শুধু কবিতা হিসাবে ভাগ 
কর হলো। 1,51০ কবিতা হলো তাই--যেখানে-_0)০ 00960 15 
01:119017981]5 ০0০০0919160 7101 1011015৩117 
গীতি কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে একটি ভাব বা ভাবনা 

একটি ০1900? প্রকাশ পাঁয়। কবিমনের সহজ ও সরল প্রকাঁশ তার মধ্যে 
ঘটে। ভাবের আবরণ-আভরণের দ্ীনতা নেই বটে--কিস্তু তেমন বিল্ময়স্থষ্টি- 
কারী-এ্বর্ংও নেই। কবির মনে যে ভাবটি দেখ! দিল অথবা! যে সম্মতি বা 
কল্পনা জেগে উঠল তাকে ছন্দোরূপ দীন করাই গীতিধর্মী কবির কাঁজ। একটি 
বিশেষ ৪০০০০:০০-এর সার্থক প্রকাশে শুধু কবিতা কেন-_নাটক-উপন্যাসও 
গীতিধর্মী হয়ে উঠতে পারে । নাঁটক-উপন্ঠাসে ঘটনাবস্তর স্থান-কাল-পাত্রগত . 
এঁক্যের কথ! বল হয় । সেখানে আমর! যে এঁক্যটি লক্ষ্য করি, তা আমাদের 
আকৃষ্ট করে বটে- কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সচেতন থাকার জন্যে এবং তার পরিণতি 
সম্বন্ধে একটি সচেতনতা! থাকার জন্তেই তেমন কোনে! বিস্ময় সট্টি হয় না। 
কিন্তু গীতি কবিতায় একটি সামান্যতম মুহূর্তের অনুভূতির আকম্মিক প্রকাশের 
দ্বার! বিস্ময় স্থষ্টি কর! যায়। গীতিধর্মী কবিকে কোনো এক বিশেষ উপায় 
গ্রহণ করতে হয় মা--তিনি নিজের মনেই-_নিজের প্রেরণাতেই যা রচন৷ 
করেন--তাই পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করে । কিন্তু ০0061010 জেগে ওঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই গীতি কবিতা জন্ম লাভ করতে পাঁরে-_-এরকম মনে করা সঙ্গত হবে 
না। ইয়েটস্‌ ভাবন৷ ও তার প্রকাশের কথ! বলতে গিয়ে বলেছেন__ 
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গীতি কবিতা সন্বদ্ধে আর একটি কথাঁও মনে রাখ! দরকার । এই ধরনের 
কবিতায় কবির কোনে! অধ্যবসায়ের পরিচয় থাকে না। জীবনের লঙ্গীতময় 
মূহূর্তগুলি কবিমনকে এমন ভাবে নাড়া দেয় যে, এ মুহূর্তগুলির আহ্বানে 
তাকে সহজ ভাবে সাড়া 'দিতেও হয়। এই সহসা" ভাবটি গীতি কবিতার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এর জন্যে কবিকে কোনে। “কসর করতে হয় ন!। রূপকল্পের 
জন্যও কবিকে ভাঁবতে হয় না । তাঁর ভাবকে রূপ দেবার কাঠামোটিও আগে 
থেকেই তৈরি থাঁকে _শুধু তাই নয়, ভাব-_তার অন্গৃভূতি ও রূপকল্প (6012) 
আশ্চ্যতাঁবে যুগপৎ দেখা দেয়। কবির আয়াস গীতি কবিতার মূল ঝৌঁককেও 
নষ্ট ক'রে দিতে পারে । কবিমনের অস্থিরতা, আবেগ প্রভৃতি স্থির ক্রিয়ার 
পূর্বেই দ্রেখা দেয় । কবির মনে যে ভাবট বাঁসা বাধে-_তা হয়ত কোনে। একটি 
সম্পূর্ণ চরণে অথব] একটি সমগ্র কবিতায় বূপায়িত হয়। স্ষ্টির সংকট-মুহূর্তে 
ভাবটিই কবিতার রূপকল্পকে গড়ে নেয় । কবিতার একটি কি দু”টি শব্দ, একটি 
চরণ বা কয়েকটি চরণ অথবা সমগ্র কবিতায় কবির ভাঁবটি অস্থির ভাবে 
আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে । অনেক সময় দেখা যায় প্রথম চরণে যে কথাটি 
বলা হলে তাই কবিতার প্রধান বক্তব্য--তাই পরে আর যাই বলা হোক না 
কেন, এ প্রথম কথাটিই যেন ঘুরে ফিরে নানারূপে আসে। ভাবপ্রকাশের 
আবেগে যে কথাটি হঠাৎ বাণীরূপ লাভ করে--তার ষথার্থত1 কবির মনে এক 
অদ্ভুত ভাবাবেশ স্থট্টি করে। তিনি কেবলইএ একটি কথাকে বারবার 
ব'লে নিজের আনন্দকে প্রকাশ করেন। গীতি কবিতায় তাই একটি, 
ভাব বা 21290107-এর প্রকাশ আমর লক্ষ্য করি। তার আয়তনও খুব 
বডো নয়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, শেলি, কাট্স্‌, গ্রে, কাউপার প্রভৃতির কবিতায় 
এই রকম আবেগ, আকম্মিকতা ও স্বত:স্ফৃর্তত লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 
ক্ষণিকার “অবিনয়' কবিতার গীতিধশ্সিতা লক্ষণীয়। আরস্তেই কবি 
বলেন-__ 


হে নিরুপমা, 
চপলত। আঁজ যদি কিছু ঘঠে করিয়ে। ক্ষমা । 
পরের স্তবকে আবার শুনতে পাই-- 
হে নিরুপমা, 
আখি যদি আজ ক'রে অপর ধ করিয়ো ক্ষমা । 
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এমনি করে কবি বারবার বলতে থাকেন-_ 
হে নিরুপমা, 
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ে ক্ষমা । 
শেষ স্তবকেও সেই “হে নিরুপমা; | 
বাংলা সাহিত্যে গীতিধর্মী রচনার অজশ্র উদাহরণ রয়েছে। বৈষ্ব 
পদীবলী থেকে আধুনিক কাল পর্যস্ত অনেক সাহিত্যিক লিরিক অথবা লিরিক- 
ধর্মী সাহিত্য রচনা করেছেন। চণ্ডীদাসের কণ্েে শুনি-_ 
সই কেবা শুনাইল শাম নাম। 
কানের ভিতর দিয়! মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 
না জানি কতেক মধু শ্যাম নাম আছে গো 
বদন ছাড়িতে নাহি পাঁরে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 
কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
ভাব-বিভোর কবি জ্ঞানদদাস গেয়ে ওঠেন-_ 
রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
বিহারীলালের কবিধর্মই গীতি-কবিতাশ্রয়ী। আপন মনে তিনি গান গেয়ে 
চলেছেন -তার না আছে কোনে প্রসাধন না আছে কোনো লক্কোচ। 
বিহীরীলাঁল সহজ ভাবের ভাবুক কবি। তার কবিতাঁতেও সেই সহজ অনাঁড়ম্বর 
ভাবপ্রকাঁশ লক্ষ্য করি। রবীন্দ্র-রচনার গীতিধর্সিতাঁর পরিচয় নতুন করে 
দেবার প্রয়োজন নেই । বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় ষে বাণী নিয়ে আসে-_ 
সে চিরপুরাঁতন বরষার বাণী। “যে গান কানে যায় না শোৌনা--সে গান যেথা 
নিত্য বাজে'--কবি সেই 'অতলের সভা মাঝে" প্রাণের বীণ। নিয়ে যেতে চান-_ 
“দিনের শেষে ঘুমের দেশের ঘোমট1-পরা ছায়াটি কবির মনকে অভিভূত করে 
_-তাই বারবাঁর তিনি 'চেনা-অচেনার ভীড়ে প্রশ্ন জানান-_“আমায় নিয়ে যাবি 
কে রে দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।' বার্থ যৌবন কবিতায় কবি আকুল 
ভাবে বলেন-_ 
'আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে । 
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে। 


সাহিত্য শিল্প ১২১ 
গজ সঃ ঞ গা 
কত উঠেছিল চাদ নিশীথ-অগাধ আকাশে। 
বনে দুলেছিল ফুল গন্ধ-ব্যাকুল বাতাসে ॥ 
" তরু মর্মর, নর্দী কলতান-- 
কানে লেগেছিল স্বপ্ন-্সমান 3 
দূর হতে আমি পশেছিল গান শ্রবণে। 
আজি সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে ॥ 
এই কবিতাংশের গীতি মাধূর্ষের তুলনা কোথায়! 
গীতি কবিতার উদ্দেশ্য আর সমগ্র সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য একই--আনন্দ- 
রস পরিবেষন। কবিমনের অনুভূতির আনন্দকে অন্যের মনে সঞ্চারিত 
ক'রে দেওয়া-_গীতিধর্মী কবি সচেতন ভাঁবে-_-তা না করলেও-তার মূল 
উদ্দেশ্য হলে! আনন্দরস পান- এবং সঙ্ধদয় সামাজিকের :চিত্তে আনন্দ রস 
সঞ্চার। 


সাহিত্যে আ গ্রুনিক্তা ৪ 


রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, “নদী সামনের 
দিকে সোঁজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে 
চলে না । যখন সে বাক নেয় তখন সেই বাকটাকেই বলতে হবে মডার্ন । 
বাঙলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়।” সাহিত্যধার৷ 
যখনই চলতে চলতে বাঁক নিয়েছে-- তখনই দেখা যায় মানবজীবনের নতুন 
জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে । আগের দিনে আধুনিকতার লক্ষণ ছিল ব্যক্তিগত 
খুশির দৌড় । আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই খুশির দৌড়ের কোনো সীমা কি নেই? 
হ'তে পারে তখনকার দিনের সাহিত্যিকরা বাইরের জগতটাকে নিজের 
ব্যক্তিগত করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেখানে বাহিকতার চেয়ে তাদের 
আত্তরিকতার ঝেণিক ছিল বেশি । বাইরের সব কিছুকে তার] অস্তরের যোগে 
দেখতে চেয়েছিপেন। পাশ্চাত্যের সাহিত্যে এই ঝোৌঁকট1 যণন দেখা দেয়, 
তখন সেটাই হয়ে উঠল আধুনিক । তখন সে দেশের কাব্য পূর্বসংস্কার ছেড়ে 
ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক নিয়েছিল। | 
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বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর সাহিত্য একবার 
চিরাচরিত সংস্কারের পথ ছেড়ে নতুন পথ ধরেছিল। আঁবাঁর উনবিংশ শতাঁবীর 
সূচনার সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তাধারা, নতুন জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনাদর্শ_ 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোড় ঘুরিয়ে দিল। আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার 
নতুন সুর উঠল বেজে । কিন্তু যখন দৃষ্টিভঙ্গিতে একট] পরিবর্তন এসে পড়ে এবং 
খন সাহিত্যে তার প্রতিকম্পন হয়_-তখন আগেরটা সেকেলে হয়ে পড়ে। 
এসব দেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ষে, ইংরেজি সাহিত্যে একসময় যা আধুনিক 
আখ্য। পেয়েছিল--পরে তাই মিডভিক্টোরিয়ান ইত্যাদি আখ্যা পায়। 

কিন্তু মাঝে মাঝে যুগ ও যুগচিত্কে কেন্দ্র করে যে আধুনিকতা দেখা 
দিয়েছিল তাকে অস্বীকার করবার ত উপায় নেই। দে আধুনিকতা বিশেষ 
যুগের উপকরণ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । তার মধ্যে শাশ্বত কল্যাণের বলিষ্ঠ 
প্রকাশ ঘটলে-_-তখন সে যতো পুরানে। দিনেরই হোক না কেন--অনাগত 
কাঁলের জন্তেও সে রসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে রাখে__অর্থাৎ সে কোনোকাঁলেই 
পুরানো হয় না। 

তবুও এরই ফাকে ফাঁকে এমন কতগুলো দুর্বল মুহূর্ত দেখা দেয়-__যারা 
স্বাভাবিক চলার পথের বাইরে দাড়িয়ে অযাচিত অসৌজন্ত প্রকাশ করে। 
যেমন, আমরা বর্তমানে সাহিত্যের যে যুগে বাস করছি তা প্রধানত রবীন্দ্রযুগ-_ 
এধুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির দেউলের একমাত্র পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ | কিন্তু 
তাঁর প্রতিভার ছায়ায় মাঝে মাঝে নতুন স্থরেও জীবন বীণা বেজে উঠেছে-__ 
অনেক সময় আবার অবাঞ্ছিত স্থরও জেগে উঠেছে । মান্ষের জীবনের'“অকথিত 
বাণী, “অগীত গান” শোনাবার প্রয়ামও দেখ! দিয়েছে । রোমান্টিক 
চোখে-দেখা! জগৎ মাঝে মাঝে বাস্তব-সত্যব্ূপ লাভ করেছে । মোটকথা 
সাহিত্যে আধুনিকতা এসে পড়েছে । বিশুদ্ধ ৪: শেষ পর্যন্ত 0 10 006 
05০91১ হয়েছে। কিন্তু আধুনিকতার নামে আমাঁদের সাহিত্যে যে এক 
ধরনের সন্ত আধুনিকতা দেখা দিয়েছে তাকে আমর! "অতি আধুনিক" 
আখ্যা দিতে পারি। যেখানে গভীরতা ও দরদ কম--অথচ চটক বেশি__ 
যেখানে “সম্ত।-বাহবা' পাবার আকুল উৎকণ্ঠা থাকে-__তাকে বলা যেতে পারে 
“অতি আধুনিক । তর্ক উঠবে_ আধুনিক মন ত চটক-প্রত্যাশী নয়-__সেও 
চায়, যা আছে তারই যথাসম্ভব সত্য শুত্র প্রকাশ ঘটুক। এই আধুনিকতার 
মধ্যে জীবনকে যথাযথ ভাবে দেখার বাসন! রয়েছে। পৃথিবীর বিরাট জনতার 
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হখছুঃখের ষথার্থ রূপচিত্র অঙ্কন-_আধুনিক যুগের একট] বৈশিষ্ট্য। আধুনিক 
কালে সময়-সংক্ষেপের জন্য সাহিত্য-বিলাসের স্থযোগ কম। আধুনিক 
সাহিত্যে এই বিলাসের উপকরণ কখনও মুখ্য হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক 
ঘুগধর্ম বাস্তবকে যত রূঢভাবে প্রকাঁশ করবার নির্দেশ দিক না কেন--তাকে 
সুন্দর করে প্রকাশ করতে বাধা আছে কি? “অতি- ০০০৪০ মধ্যে এই 
সার্থক সুন্দর প্রকাশের অভাবই বেশি । 

আমর! জানি এক সময়ে আধুনিক বলতে ঘা বোঝাতো তাতে “বিষয়ীর 
আত্মতাই' ছিল বড়ো কথা--পরের দিকে “বিষয়ের আত্মতা? মুখ্য হয়ে উঠল। 
তখন অলংকাঁরের সৌন্দর্যের চেয়ে সাহিত্যবস্তর বাস্তবতাঁর ওপরই বেশি ঝোঁক 
দেখা দিল। কারণ আধুনিক মন বলে “আর্টের কাঁজ মনোহারিতা নয়, 
মনোজয়িতা”। রঙিন স্বপ্ন মাখানে! মনগড়া সংসারে নিজেকে মুগ্ধ করে রাখার 
সময়ও তার নেই-_ইচ্ছাঁও নেই৷ ঘ] সত্যই হয়ে উঠছে--তাঁকে যথাযথভাঁবেই 
প্রকাশ করতে হবে। কাদামাটির পৃথিবীতে থাকি--তাই কাঁদামাঁটিকেও 
সাদাসিধে ভাবে জানতে হবে । আযাপোলোর হাসির মাধুর্য জানা আছে__ 
এবার ব্যাঙের হাসিও জানতে হবে । অর্থাৎ মোহ ভাঙতে হবে। 

এ খুবই সত্যি যে, ভোরের রক্তিম আভাস, সদ্য ফোট। ফুল প্রভৃতি জড়িয়ে 
, একটি রোমান্টিক রূপবিস্তাস কর। চলে। তারপর আলো ঘতে৷ প্রথর হ'তে 
থাকে-__মান্ষের চোখের সামনের মায়াজাল ততই কেটে যায়-_-প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা এসে জীবনের অঙ্গনে ভীড় করতে থাকে । তখন অস্পষ্ট মায়ার জাল 
ভেদ ক'রে স্পষ্ট বাস্তবের মুখোমুখী আমাদের দ্দাড়াতে হয়। এই বান্তবকে 
অস্বীকার করবার কোনে উপায় নেই । আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে এই বাস্তষের 
আবিভাবের সুচনায় প্রতিবাদ থাকলেও সত্য যেখানে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
সেখানে তাঁকে সম্পূর্ণ অস্বীকার 'করার কোনে! কারণও ছিল না। এই 
বাস্তবকে হয়ত কেউ বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করেছেন, কেউ বা অশ্রদ্ধায় 
একেবারেই গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যাঁর! চিত্ববৃত্তির দুর্বলতা নিয়ে একে গ্রহণ 
করতে গেছেন তাঁরা তার বলিষ্ঠ রূপটি ধরতে পারেননি । তখন বিরুতির নালা 
বেয়ে সম্তা পচ জিনিষকেও বাস্তব আখ্য। দিয়ে আধুনিকতার দোহাই পেড়ে 
সাহিত্যে ও শিল্পে অনেকসময় চালিয়ে দেওয়। হয়েছে । এটাকেই আমরা বলতে 
চাই “অতি-আধুনিক' এবং এটাই সমাজের একাস্ত-বাঞ্ছিত নয়। কারণ 
মোহমুক্তির শুভ প্রয়াস ও রুচি বিকৃতির নির্লজ্জ উদ্ধত্য এক পর্যায়ে পড়ে না । 
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প্রথম মহাযুদ্ধ ও ঘিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা মানুষকে কতখানি ছুঃখ 
জর্জরিত--কতখানি নির্মম করে তুলেছিল তা তখনকার সাহিত্য, সমাজ ও 
সংস্কৃতির সংকট থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্ত যুদ্ধোত্তর বিরত 
যৌনবাদ যখন সাহিত্যের প্রধান বাহন হ'য়ে “আধুনিক” আখ্যা পেতে থাকে 
তখনই তথাকথিত আধুনিকতা সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন জাগে । দুঃখে আঘাতে 
জর্জরিত জীবনে বিশ্বের প্রতি--বিশ্ববিধাতার প্রতি একট৷ অবিশ্বাস এসে পড়া 
অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেখানে যদি চিত্ববিকারকেই মুখ্য করে তৌল৷ হয়, 
তাহলে বলতে হবে--বান্তব রসের গভীরতাকে সহজভাবে বুঝতে না৷ পারাতে 
রসবিকৃতিকেই বড়ে। করে দেখানে। হচ্ছে । সাহিত্যে জৈব পিপাঁসা ও লালসাঁকে 
মথিত করে দেখানোর মাঝে ছুঃসাহস থাঁকতে পারে-_কিন্ত সৎসাহসের কোনো 
পরিচয় আছে বলে আশা করি কেউ বলবেন ন|। আবার মানবজীবনের 
গৃট়ৈযাকে রূপ দেবার 'অধিকার' যদি শক্তিহীন অপটুর হাঁতে পড়ে, তাহলে 
সাহিত্যে ও শিল্পে আবিলতা আসতে বাধ্য। “অতি-আধুনিকতায়' এই শ্তি- 
হীনতার পরিচয় বারবার পাওয়া গেছে। আমাদের শিল্পে ও দাহিত্যে 
যেখানেই নির্পজ্ উদ্ধত্য প্রকাশ পেয়েছে সেখানে তাঁকে যতই “মডার্ন ব'লে 
ঘোষণা করা হোক না কেন__তার দুর্বলতা ঢাকা পড়ে নি। অশক্কের 
স্পর্ধা দুর্বলত। ছাঁড়া আর কি বলা যেতে পারে] এবং পরিণামে ঘদি এই 
ধরনের শক্তিহীনের রচন। চিরস্তন আর্টের সংজ্ঞা লাভ না করে তাতে আশ্চর্য 
হবার কিছুই নেই । 

আর্ট যে কোনো ভাবেই প্রকাশ পাক না কেন-_তার মূল লক্ষ্য যে 
মানুষকে মোহমুক্ত ক'রে আনন্দ দান করা-_এটা৷ আমরা স্বীকার করি। খুব 
নির্ভরযোগ্য কোনো একটা বিষয়বস্ত নিয়ে তাকে শুধু যথাযথভাবে-__বা একান্ত 
স্বাভাবিক ভাবে দেখাচ্ছি বললেই চলে না-_যা বলছি তা কতখানি গ্রহণযোগ্য 
হ'ল তাও দেখতে হয়। অর্থাৎ এমন ভাবে বিষয়বস্তটিকে তুলে ধরতে হুবে যাতে 
শুধু বাইরের হাততালি নয়_অন্তরেও তার স্বীকৃতি থাকবে । এর জন 
বিষয়বস্ত বাছাই করাও দরকাঁর। একেবারে হাতের কাছে ঘ৷ পাওয়া গেল 
তাই উপকরণ স্বরূপ তুলে নেওয়া হ'ল__-আর সব মিলিয়ে 'ষেমন-তেমন' ক'রে 
যাহোক-একটা-কিছু করে প্রকাশ কর! হ'ল__-তাতে আর সব থাকতে পারে 
কিন্তু আর্ট থাকতে পারে না--তা সে বিশুদ্ধ আর্টই হোক-আর ৪ ০: 
0১৫ ১১০০1০-ই হোক । 
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জীবনে অতকিতে কিছু এসে পড়লে তাকে বর্জন করতে হবে এমন কথা 
আমরা বলিনা_-অথবা তার ভালো মন্দ ন! বুঝে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে হবে 
তাও বলিনা। আমর। বলি, ষদি সেই অতকিতের আবির্ভাব অবাঞ্চিত ন! 
হয়-_-তাহলে তাকে আত্ম-চেতনার ভেতর দিয়ে বিশ্ব-চেতনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করতেই হবে- কিন্ত সেই প্রতিষ্ঠায় যেন কল্যাণাভাদ থাকে । গাণিতিক 
নিয়মে বিশ্তুদ্ধ গণিত বাবিজ্ঞান শাস্ত্রের সুদূর প্রসারী আলোচন। চলতে পারে-_ 
কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্য যে আলোচিত হয়না-_হ'তে পারে না--এট] হয়ত 'অতি- 
আধুনিকরা' স্বীকার করবেন না, কিন্তু আধুনিক-পন্থীরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। 
সুন্দরের সাধন1 কথাটা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে--কিস্ত কথাট। এই 
যে, কুরূপকে অপরূপ ক'রে গ'ড়ে না তুললেও তাকে কুশ্রীতায় ভরে দেওয়া 
উচিত নয়। একটু স্থন্দর ক'রে প্রকাশ করতে দোষ কি ! অনেকে বলবেন, যেটা 
মন্দ সেটাকে মন্দ বলছি--তাঁতে দৌষ কি ! তাঁকে মন্দ বলুন না হাজার বাঁর__ 
কিন্তু মন্দভাবে বলবেন না। এমন ভাবে বলুন--যাতে মন্দ জিনিসট] মানুষের 
চোখে শুধু সুস্পষ্ট হয়েই উঠবে না--তার উল্টো ভালোটাও তার সামনে 
আভাপিত হয়ে উঠবে । 
রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন - 
রাতে প্রেয়ণীর রূপ ধরি 
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী, 
প্রাতে কখন দেবীর বেশে 
তুমি সমুখে উদ্দিলে হেসে__ 
অথব। 
বিবশ দিন বিরস কাজ 
কে কোথা ছিন্ু দৌহে, 
সহস! প্রেম আসিলে আজ 
কি মহাসমারোহে। 
এখানে রসাবেশ আছে- আছে ভাঁব মাধুর্য । কিন্তু মদের সঙ্গে নারী, মাংস, 
ঠুনকো ভাড়াটে প্রেম__এতে কি রসাবেশের চেয়ে প্রচণ্ড ভোগাবেশ বেশি 
প্রকট হ'য়ে ওঠে না! কিন্ত যেখানে কবি-_বাতিওয়ালার পথে পথে বাতি 
জালানোর ব্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের ঘরের বাঁতি না-জল! সম্বন্ধে 
সচেতন অথবা চাদ আর পোড়া রুটির সাঁদৃশ্ত-বৈসাদৃশ্টে যেখানে তিনি দারিদ্র্যের 
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রূঢ় সত্যের প্রকাশ ঘটাঁন--সেখানে আর্ট-লক্ষ্মী কুরূপ। হম না । আমরা স্বর্পপকে 
চাইনা বলছিনা _-কিস্তু তাকে ভালে। করে দেখাতে হবে--কদর্য ক'রে নয়। 
বর্তমান দিনে অধিকাংশ বাঙল! উপন্তাস, ছোটগন্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতির 
রসবস্ত ও বিষয়বস্তর গৌরব বরধিত ন৷ হবার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি 
কারণ হচ্ছে... বেশির ভাগ রচনাই অশক্ত, অপটু হাতের রচনা । কথাট! বধ 
হলেও সত্য । তাই আজকাল অনেক লেখায় বাজার ছেয়ে গেলেও--তা রা দুর্বল 
মাতার ক্ষীণাষু শিশুর মতোই ক্ষীণজীবী। আমাদের দেশে বিংশ শতাবীর 
তৃতীয় দশকের দিকে আধুনিকতার একটি উদ্ধত প্রকাঁশ কিছুদিনের জন্ত 
ঘটেছিল। এদের মধ্যে অনেকেই শক্তিমান শিল্পী ছিলেন সন্দেহ নাই । কিন্ত 
অনেকের শক্তির অপচয় ঘটেছিল ভুল পথ ধরে চলাতে। তাই দেখা গেছে, 
কাব্যে গল্পে উপন্তানে অনেকেই এক জায়গাতেই রয়ে গেছেন-_ এদেরই 
অনেকে হয়ে উঠলেন “অতি আধুনিক" । পেছন ফিরে তাকাবার এদের 
ইচ্ছেও ছিল না-_সময়ও ছিল না। তাই তাদের রচিত সাহিত্যকে বল] যেতে 
পারে “অঘটন-ঘটন পটিয়সী” সাহিত্য । সাহিত্য-সরম্বতীর বীণার তারে সাধারণ 
মানুষের জীবনের গান এদের অনেকেই সার্থকভাবে বাজাতে পারেননি । 
“সজল মেঘের নীল অঞ্চন' মুছে নিয়ে এরা পড়লেন রডীন চশমা_ যার 
ভেতর দিকে সত্যকে যথার্থ সত্য বলে জান] ছুফর। ধার তার ভেতর দিয়েও 
দেখতে পেলেন মাচছষকে--তীদের স্বাক্ষর এখনও মুছে যায়নি । কিন্তু অনেকেই : 
তো! এড়িয়ে গেলেন-__যে-পথ বরেছিলেন মে পথের বাধাকে ! তবু এটাঁও সত্য 
যে, এদের প্রচেষ্টাকে অস্বীকার কেউ করবেন না। নতুন দিনের আলোর 
আভাসের সন্ধানে এদের অনেকেই বেরিয়ে পড়েছিলেন । জীর্ণতা ও জড়তা 
মুক্তির আভাস আছে এদের অনেকেরই রচনায়। 

বর্তমানে মাঙ্গষের আর্থনীতিক ও সামাজিক ছুঃখ দুর্দশা, জীবন ধারণের 
তাগিদ, ত্বরা-তাঁড়িত যুগের তাঁড়। খাওয়া ভাড়াটে জীবনের মর্মান্তিক বেদনা- 
বোঁধ, পেছনে-ফেলে আসা দিনের স্থৃতির গৌরব বা লঙ্জা_এই সব নিয়ে 
সাহিত্যে ষে আধুনিকত৷ প্রকাশ পেতে পারে--তার সার্থক প্রচেষ্টা খুব বেশি 
লক্ষিত হয় ন1। মানুষের সুখ দুঃখ, ছন্দ সংঘাত, জীবনসংগ্রাম প্রভৃতি ঠিক 
একই আছে -বরং আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে । কিন্তু অনেকের মতে, উপন্যাস- 
নাটকের সার্থক প্লট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । ধারা এই কথা বলেশ--তাঁদের 
বক্তব্যের কোনে ভিত্তি আছে কি! একটি কথা অনেকে নানা ভঙ্গীতে 
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বলার কসরৎ দেখাচ্ছেন। জীবন-জিজাসার দরজা জানাল! সব বন্ধ করে দিয়ে 
কেবল একটি মামুলী রাস্তা খোলা রাখা হয়েছে। নাট্য-সাহিত্যের অবস্থা! 
এক সময় ষা হয়েছিল--তাতে মনে হতো-__-আর বেশিদিন এভাবে চললে 
শেষ পর্যস্ত নাট্যসাহিত্যে মজা পুকুরের ইতিকথা রচন! করে ক্ষাস্ত হবে। কিন্তু 
সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমানে কিছু কিছু সার্থক নাঁটক রচিত হচ্ছে। 
অন্যদিকে দেখতে পাই আধুনিকতার দৌহাঁই পেড়ে এর রকমের সন্ত 
আধুনিকতা পূর্ণ--যাকে. আমরা “অতি-আধুনিকতা' বলেছি--জীবনের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন এমন সব উপন্যাস গল্প রচনা স্থরু হয়েছে ষে আমাদের ভয় হয়__ 
একদিন বিখ্যাত বইর বাজার ঘে “বটতল-_-আজ য। বিদ্রপের বিষয় হয়ে 
দাড়িয়েছে-_বর্তমান বাজারও শেষ পর্যস্ত না তাই হয়ে ওঠে। 

তা বলে আমর একথা! বলছি না যে, সবাই লেখা বন্ধ করুন। আমাদের 
বক্তব্য এই যে, বাঁড়াবাঁড়িট৷ বন্ধ করুন_-আর সেই বাঁড়াবাঁড়িকেই 'আধুনিক' 
নাম দিয়ে চালাবেন না। “আধুনিক” হোক তাই-_যেখাঁনে বারেবাঁরে মানব 
জীবনের সার্থকতালাভের তৃষ্ণা! র্ূপলাভ করবে--যেখানে আত্মগত:চেতনা বিশ্ব- 
চেতনায় রূপাস্তরিত হবে-এবং শুধু জনতার বাইরের কোলাহলের সঙ্গে 
পরিচয় নয়--জনতার সঙ্গে যেখানে গভীর আত্মীয়-সম্পর্ক গড়ে উঠবে। 
ষেটা মন্দ__তাঁকে শুধু মন্দ বলব না_.ওই মন্ৰের বদলে জীবনে কি কাম্য তাও 
বলব। অনেক উপন্যাস ও গল্পে দেখ! যায়, যে মন্দ জিনিসটাকে এত বেশি 
প্রাধান্ত দেওয়া হয় যে শেষ পর্যস্ত, মনে হয় ওটাই যেন লেখকের একমান্ত 
প্রতিপাগ্য বিষয় ছিল। “অতি-আধুনিকতার? উন্মত্ত ও উদ্ধত আচরণে সাহিত্যের 
এই কুঠা-জড়িত রূপটিই বেশি প্রকাশ পায়। সেখানে দেশ-কাল-পাত্রের প্রতি 
ষে সুবিচার হয় না-__- একথা বলাই ধাহুল্য । কারণ মানুষের প্রতি গভীর 'দরদ' 
নিয়ে, মানুষের স্থখছুঃখকে সাহিত্যে বূপাঁয়িত করতে না পারলে সার্থক সাহিত্য 
হবে না । এর জন্য প্রথমেই দরকার মাঁনব জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাস|। 
রবীন্দ্রনাথের কথায় 'এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মান্ষকে বিচার” করা 
উচিত এবং এই সম্রদ্ধ মানব গ্রীতিই আধুনিক সাহিত্যের লক্ষ্য হওয়া! উচিত। 
এই লচেতনতা৷ নিয়ে সমাজ-জীবন পর্যালোচনা করতে পারলে__এট। ঠিক যে 
উপন্ভাস, ছোটগর্প, নাটক ব1 কবিতার বিষয়বস্তর অভাব ঘটবে না। জীবনকে 
দেখার চোখ না৷ থাকাতে আজ বেশির ভাগ রচনায় শুধু চিত্তবৈকল্যের 
রূপচিত্রই প্রধান হয়ে উঠছে--তার স্পধিত প্রকাশ ঘটছে-_অর্থাৎ অনেক 
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ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হচ্ছে--কিস্তু বলিষ্ঠ সাহিত্য গ'ড়ে উঠছেনা। মনোভূমি 
বনভূমিই সৃষ্টি করছে-_ফুল দিচ্ছে না দেখা__ফল ফলাতে পারছে ন]। 
বাঙল! সাহিত্য ক্ষেত্রে এক ধরনের অবাঞ্ছিত “অতি-আধুনিকতা” প্রকাশ 
পাচ্ছে--কিন্ত আধুনিক সাহিত্য হচ্ছে না। স্্ট্িমূলক সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে 
কোনো কিছুকে আমর! একেবারে খারিজ করে দিতে বলছি না--আমরা বলি 
মোহকে, বিরৃতিকে বড়ো করে দেখিয়ে মানুষের প্রতি যেন অশ্রদ্ধ। 
না দেখাই। সেখানে বরং একটু নিরাসক্তি থাকাও ভাঁলো-_তবুও 
অতিরিক্ত আসক্তিকে যেন প্রশ্রয় না দ্িই। অতিরিক্ত সেন্টিমেন্টালিজমও 
নয়-_আবার অতিরিক্ত অশ্রদ্ধা-জনিত চিত-বিকারও নয়, অর্থাৎ অতিরিক্ত 
কিছু নয়_-শুধু প্রকাশাকুল জীবনকে কদর্য কুৎসিত না করাই আর্টের__তথা৷ 
আর একটু সীমা! টেনে বললে-_পাহিত্যের উদ্দেশ্য হোঁক--আমরা এই 
চাই। 
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এ পৃথিবীতে যেমন £7(-এর মৃত্যু নেই, তেমনি জীবনেরও মৃত্যু নেই । 
সুন্দর যেখানে মত্যের আলোয় অভিষিক্ত-_সেখাঁনে জীবনের স্বরূপ চিরপ্জীব, 
দেশীতীত ও কালাতীত। জীবন-সত্যের সার্থক নিদর্শন রয়েছে অজস্তা- 
ইলোরাতে, প্যারির ছুলুভরে, ভ্যাটিকন মিউজিয়ামে, ফ্লোরেন্সের উফিজি 
গ্যালারীতে। তার! সেই প্রাচীনকাল থেকে আজকের যুগ পর্যস্ত সত্যের 
সঙ্গে সুন্দরের রাখীবন্ধনের সাক্ষীন্বরূপ রয়েছে। 

সাহিত্যও এই সত্য ও স্বন্দরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য শুধু জীবনের 
আলেখ্য নয়--জীবনের আলোচনাও । রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণের জগতে কবিমন 
স্বভাবতই অনির্বচনীয় অনুভূতির আলোড়ন খোঁজে । আর সেই আলোড়নকে 
বন্দী করে--তাষার বন্ধনে । তারই মধ্যে নিজের স্বপ্ন-কল্পনা মিশিয়ে কবি 
প্রকাশ করেন জীবনকে । 

মানুষ সত্য ও সুন্দরের উপাসক। মাস্থষের জীবনে নানাভাবে সত্য ও 
সুন্দরের অভিব্যক্তি ঘটে। জীবন ছাঁড়। সাহিত্যিক কখনও সাহিত্য রচন৷ 
করতে পারেন না। সাহিত্য যেমন জীবন ছাড় হ'তে পারে না, জীবনও 
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তেমনি সাহিত্যের বাইরে নয়। ঘা! অসত্য ও অমঙ্গলজনক, তা মানবজীবনকে 
সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে পারে না। জগতে যা কিছু সুন্দর তার মূলে রয়েছে 
বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টা । . 

সাহিত্য শুধু মানব সভ্যতার নতুন প্রভাতের হূর্যসারথি নয়--সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার পথ প্রদর্শকও বটে। সভ্যতার আদি যুগ থেকে আজ পর্যস্ত মানুষের 
বিচার বুদ্ধি যে ভাবে এগিয়ে চলেছে, সাহিত্যও সেই ভাবে এবং সেই সঙ্গে 
অমৃতকুস্তের সন্ধানে যাত্রা করেছে । সাহিত্যের যাত্রা শুরু না হ'লে জীবনের 
সাধনা শুরু হ'তো৷ না-_হ'তো৷ না সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাঁভ। 

প্রাচীনযুগে মানব সমাজের বাস্তব স্থ-ছুঃখ বলে বিশেষ কোনো! অনুভূতি 
ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু সভ্যতার ব্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের 
মধে; দিয়ে এই অজ্ঞতা দূরীভূত হয়েছে । স্থখ ছুঃখের অনুভূতি জেগে ওঠাঁর 
সঙ্গে সেই এলো! সৌন্দ্বোধের শক্তি । এই সৌন্দর্যবোধের চরিতার্থতাই 
সাহিত্যের সবটুকু সার্কতা। তাই যেদিন শোন! গিয়েছিল আদিকবির কণ্ঠের 
ছন্দিত বিরহের শোকগাথা, সেই শোঁকগাঁথার ভিতরও যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য 
থাকতে পারে, সেদিন তাই অনুভূত হয়েছিল । মহাকবি কালিদাসের মেঘদুতে 
দেখি মানবের শাশ্বত হ্ৃদয়বৃত্তির রূপাঁয়ণ-_আর গ্যেটের ফাউষ্টেও এ একই 
সৌন্দর্যের সাধন] । 

আমাদের প্রাচীন দিনের সাহিত্যে জাতীয়তা ও তদনুবিদ্ধ প্রাণধর্মের 
প্রকাশ দেখা যায়। এদেশে সাহিত্যচর্চার গোড়াপত্তন হয়েছিল বহিরাগত 
আর্য ও এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী অন্-আর্দের দ্বারা । এই সময়কার রচন। 
প্রধানত ছিল সংস্কৃতপ্রধান, কখনও কখনও-_-সংস্কৃত-উদ্ভূত প্রাকৃত ভাবষা। 
আর এই প্রাকৃত ভেঙে বাঙলা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটা, 
মারাঠী ইত্যাদিতে রূপ পেল। আধুনিক ভাষায় রূপ পরিগ্রহণের আগে 
প্রাকতের অর্বাচীন রূপের নাম হ'ল অপভ্রংশ । এই অপভ্রংশ ভাষা তদানীন্তন 
কালের কোনে! কোনো রচনায় এবং বৌদ্ধ নহজপন্থী ও শৈব নাথপন্থীদের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল । এঁদের অনেকেই মাঝে মাঝে বাঁংলাতেও গান লিখতেন। 
তাদের রচিত গানগুলিই চর্যাগীতি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 

এর পরের ঘুগ-_মুখ্যত অন্থবাদের যুগ । রামায়ণ-মহাভারত শুধু কাব্যরম 
যুগিয়ে আমাদের শ্রবণ-মন তৃপ্ত করেনি-_এই সরল কাব্যকাহিনীর মাধ্যমে এল 
নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক শাস্তিলাভ করবার উপায়। এই কাব্যগুলি 
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যেমন চিত্ববিনোদনকারী--তেমনই চরিত্র গঠনের একাস্ত সহায়ক । আর 
এখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। 

এই সঙ্গে দেবদেবীর মাহাত্ম্যক ছিনী, মঙ্গলকাব্য, পুরাঁণকাহিনী সাহিত্যের 
মধ্যে প্রতিভাত হ"য়ে মানব জীবনের গীতময় ধ্বনিকে প্রকাশ করল। তারপর 
এলো! ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর আমল । তাতে সমাজেরও যেমন পরিবর্তন সাধিত 
হ'ল, সাহিত্যেরও তেমনি রূপ পরিবর্তন ঘটল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
সময় থেকে বাংল! কাব্যে ও সাহিত্যে শোন গেল স্বদেশ প্রেমের শুভ ঘোষণা! । 
তা ছাড় আধুনিক গীতি কবিতার জন্মও এই সময়ে । পশ্চিমের প্রবল প্রভাব__ 
ষে প্রভাব আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, বিশ্বাসকে জয় ক'রে নিয়েছিল,__ 
তাঁরই মধ্যে বাঙ্গালীর সবটুকু প্রাণ ধর] দিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের 
আদর্শ, হোমারের ভঙ্গি, দান্তে ভাঁজিল ট্যাসে। মিলটনের কল্পনাকে জড়িয়ে এই 
সময় কবি শ্রীমধুস্দন রচনা করলেন আধুনিক বাঙল! মহাকাব্য । এই 
সময়ে বাঙালী জীবনে নব জাগরণ দেখ! দ্িল--আঁর তাঁর ফলে বাঙ্গালী জেগে 
উঠল এবং তারই প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল নব বাঙল। সাহিত্যে । 

বাঁঙল। সাহিত্যের চনাঁকাঁলের যে সব রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, 
তাঁর অধিকাংশই বাঙলার মধ্যধুগকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সাহিত্যে 
বিষয়বস্ত ও আঙ্গিকের দিক থেকে গতান্থগতিকতার পথ ছেড়ে নতুন- 
ধারার প্রবর্তনে আধুনিকতার যাত্রা! সুরু হয়। আধুনিকতার কোন নিদিষ্ট 
ঝৌঁক আছে ঝলে সবসময় শ্বীকাঁর কর! সম্ভব নয়। কারণ বাস্তবমুখিনতা ও 
সমাজচেতনাই আধুনিকতার বড় কথা বা একমাত্র লক্ষণ নয়। 

সাহিত্যে প্রত্যেক কালেরই একট! বিশের রূপ খাকে। যেমন দেখি 
এলিজাবেখীয় যুগের সাহিত্যে আর ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য । তাইতো 
হেনরী জেম্সকে বলতে শুনি 17706 10816  1931)06 ০14 
52209 60 1007561£ 101) 165 01051 2100 ৮1215597:1201:50 21] 0125 
17112 ৪ 1555 20 1655 21761511076 01906 01: 11511)6 19.” অর্থাৎ তিনি 
ঘেন বলতে চাইছেন যে, দেখতে পাচ্ছ না_-সমাজ জীবনে ও. সভ্যতায় 
ভাঙন ধরেছে! সুস্পষ্ট ফাটল দেখতে পাচ্ছ না বর্তমান সভ্যতার তিত্তিমূলে ! 
অনেক দেশ অনেক জাতিই কি এই ভাঙ্গনের মুখে হারিয়ে যাবে না! তাই 
তিনি নিরুপায় হ'য়ে মুক্তির সন্ধানে ছুটেছেন অতীতের মধ্যে। এরপর 
বার্ণার্ড শ এলেন, ইনি লেকৃস্পীয়র, ভল্টেয়ার, গ্যেটে, টলষ্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও 
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রোমা রোলাদেরই সমগোত্রীয় । তীর সমগ্র রচনার 1166 £০:০৪ ও তাঁর 
ধারণাগত 10)01:018] আ!]] বা আদি ইচ্ছাঁ-যার অভিব্যক্তিস্বরূপ এই 
জগৎ ও সভ্যতা ব'লে তিনি ব্যক্ত ক'রেছেন তা কোন নির্দিষ্টকালের সাহিত্য 
নয়--কারণ এ সাহিত্যে নেই নির্দিষ্ট কালের বা যুগের সমস্যা । জেম্স জয়েস 
ও টি, এস, এলিয়টয়ের কাছে এ জগত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধরা দ্িয়েছে। 
একজন দেখেছেন সুন্দর পৃথিবীকে, আরেকজন দেখেছেন শশুধু তার 
ধ্বংসন্তুপকে । ড/8906 ).50-এর পরিবেষ্টনী থেকে মুক্তি চাইতে গিয়ে 
এলিয়টের কণে উদগীত হ7য়েছে-+"3152001১ 91591)01).91590611)” 1 এর পর 
এলেন ডি. এইচ. লরেন্স তার প্যাগান ধর্ম নিয়ে। নর-নারীর যৌন সম্পর্ক 
বহুকাল থেকে সাহিত্যের উপজীব্য হলেও তার প্যাগান মনোতাবের 
সাহায্যে তা আঘদিযুগের কামনাতে স্থান পেল। তাই 4156 1205 
01790067165+5 [,০৪1-এ ভি, এইচ, লরেন্সেরই মন-গড়া কতগুলি কথা 
স্থান পেয়েছে । তারপর পাই ভাজিনিয়৷ উল্ফকে, এজর! পৌগুকে, উইলিল্পম 
বাটলার ইয়েটস্কে । এদের মধ্যে এজর! পৌওড জগত্টাঁকে টি. দি এলিয়টের 
মত ড/99/০ [,70 হিনাবেও দেখেননি-_ভাজিনিয়1! উল্‌ফের মতো শিল্পীর 
মনোভাব নিয়েও দেখেননি । তিনি দেখেছিলেন--ফ্যাসিবাদ আঁর কনফুশীয় 
নৈতিকত। দিয়েই যেন এ পৃথিবী ঘেরা রয়েছে। 

অলডুস হাক্সলে অধ্যাত্ববাদী ও বেদাস্তবাদী। ভারতীয় বেদীস্তদর্শনকে 
প্রতিফলিত করার প্রয়াস পেয়েছেন তীর সাহিত্যে । এর পরই পাই--ই, এম, 
ফরগ্টার, উইলিয়ম সমারসেট মম, গ্রাহাম গ্রীণ» জে বি প্রিষ্টলী প্রভৃতি প্রায় 
খিয়োজফি্টদের। ইংরেজী সাহিত্যের প্রলেটারিয়ান লেখক হাওয়ার্ড স্রিং, 
আর্থার কয়েশলার, হ্রিফেন স্পেগ্ডার, ভব বি, অডেন প্রভৃতি মার্কসবাদী 
ছিলেন । তাই তাদের সাহিত্যে পড়েছিল বুর্জোয়া সমাজের কালো ছায়! 
তারা মৃত্যুকে দেখেছেন নর্তক হিসাবে । 

আমেরিকান সাহিত্যিক গোঁীর মধ্যে হুইটম্যান, এডগার এলেন পো, 
এমারসন, লংফেলো, হেনরী জেমস্‌, পার্ল বাঁক, শেরউডভ এ্যাগ্ডারমন, 
আরনেই হেমিংওয়ের নাম সর্বাগ্রে আগে মনে পড়ে--তারপরই হেন্রী মিলার, 
রবার্ট ডানকান, টমীপ পাঁকিনসনের নীম বিশেষভাবে ম্মরণীয়। 

হুইটম্যান যেখানে জনতার কবি, এডগার এলেন পো! সেখানে কাব্যরস 
পিপান্থ, দার্শনিক ও শিল্পী কবি। এঁর সকলেই বাস্তববাদী ছিলেন,স্ম্তাই 
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তারা কল্পনাকে, ভাবধারাকে সীমায়িত করেননি,-হুদূরতায় বা লোকোত্তর- 
তায়ও এগোতে দেন নি। অনুভূতিকে তার] নিছক ব্যবহারিক ভাবেই গ্রহণ 
করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে সকল সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে 
হেনরী মিলারের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নৈরাশ্টবাদ ছিল তখনকার 
সাহিত্যিকদের একমাত্র গ্রাহ রস। মিলারে রচনায় তাঁর অবিরল 
দৃষ্টান্ত পাঁই। 

রুশ সাহিত্যের মধ্যে টলট্টম়, টুর্গেনেভ, ডষ্টয়েফস্কী, হেব, আন্েয়েত, 
বুনিন, গোকাঁ প্রভৃতির রচনার দৃষ্টিভঙ্গী অতিবাস্তব । তবে গোঁকাঁ ছাড়া আর 
কেউই রোমান্টিকতা থেকে একেবারে বিমুক্ত হ'তে পারেন নি। সোভিয়েট 
বিপ্লব স্থষ্টি করার পক্ষে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের দান 
অনেকখানি । পুস্কিন, গোঁগোল, টলটরয়, ডট্টয়েফস্কী প্রভৃতির রচনায় বিপ্লবের 
বীজ উপ্ত ছিল। বিপ্লবোত্তর যুগে ভেরেসাত্রভ, ওলিওশা, মিখাইল শলখভ. 
ফাঁদেয়েভ, প্রভৃতির রচনা| কম্যুনিজম্উদ্ভুত ব'লে অতিবাস্তব আখ্যা 
পেতে পারে। 

জার্মান সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে যাঁর ধার নাঁম সর্বপ্রথমে মনে পড়ে 
তিনি হলেন গ্যেটে। জার্মান সাহিত্যের নবযুগ স্থরু হয়েছিল তারই রচনার 
মাধ্যমে । সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পে জার্মানী- রাঁজনৈতিক 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল-_কিন্ত তৃতীয় রাইখের 
পতনের সঙ্গে সঙ্গে জার্ীনীতে যে অবসাদ নেমে আসে তা' দ্বিতীয় বিধযুদ্ধোত্তর 
জার্মীন সাহিত্যেও স্থুপরিস্ফুট। জার্মানীর নাৎসী আমলে অনেক সাহিত্যিকই 
.নাৎসী আদর্শের পরিপোষক ছিলেন, তাদের লেখার মধ্যে দিয়ে প্রকাঁশ 
পেয়েছে নাৎসী ভাবধার|। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের পর পুরাতন নাঁৎসীবাদী 
লেখকেরা কেউ কেউ হয়ে পড়েন “হতাশ-বাদী।-_আঁবার কেউ কেউ ব! 
বিপরীতপন্থী মার্কস্বাদী। চিরস্তন জার্মানীর এতিহ্ের ধারা অন্গুসরণ করে 
গ্যেটে, শিলার, টমাস ম্যান প্রভৃতির মতো বিশ্ববরেণ্য লেখকের পুনরাবিতাব 
ঘটলে জার্মান সাহিত্য আবার -হয়ত বিশ্ব-সাহিত্যসায় স্থান নিতে পারবে। 
তবে পরের দিকের লেখকদের মধ্যে রেমার্ক, হাঁরমান স্থডারমাঁন, ই্রিফান 
জর্জ, রাইনার মারিয়া রিল্কে, গাহার্ট হাউপৎম্যান, ফ্রান্স ভেরকেল, 
ফ্রান্তস্‌ কাফকা, হারমান হাঁসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । 

ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে কি পুরানো কি নতুন যুগে রেশম? 
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রোলার বিশেষভাবে নাম স্মরণীয়। তাঁর আগেও ব্যালজাক, মোপাশা, 
আনাতোল ফ্রাস প্রভৃতি বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় ঘটেছে ও জীবন. জগতের নানা সমন্তার সম্মুখীন হ'য়ে আত্ম- 
অনুসন্ধান ও মানবচরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোলার সাহিত্য-প্রতিভ। 
প্রকীশ লাভ করে। তাই তার রচিত “জজ? ক্রিস্তফ” সর্বজনগ্রাহা ও সর্বজন 
সমাদূত। রামকষ্ণদেব, স্বামী বিবেকনিন্দ ও মহাত্মা! গান্ধীর আদর্শও তিনি 
জীবনে গ্রহণ করেন। রোমা রোলা শিল্পী, তার নায়ক জী ক্রিস্তফ ও 
শিল্পী-তীর শিল্পীমনই পরিপূর্ণতা খুঁজেছে বিশ্বপ্রাণতায়, মানবতায় আর 
এশ্বরিক ব্যাপকতায়। এর পর সময়ের ধাঁরাক্রমে যে স্থ্প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের 
নাম করতে হয় তিনি হলেন মার্শেল প্রত্ত.। ব্যক্তিগত মনের পটভূমিতে 
আঁকা যুগোপযোগী ফরাঁসী রাষ্টট ও সমাজজীবনের পরিণতির ছবিরূপে 
মুখ্যত প্রতীয়মান হ'লেও লেখকের নিজস্ব স্খ-ছুখ, প্রেম-বিতৃষ্ণ, 
ঘাত-প্রতিঘাত, তৃপ্তি ব্যর্থতার কথাই তিনি লিখেছেন । প্রস্তের সমসাময়িক 
আদ্রে জীদ, রেনা, সিডনি, কোলেৎ, মেরিয়াক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 
সাহিত্যিকবৃন্দ। এর পরেই রোজে মাতা, ছ্যগারের রচনার সুস্পষ্ট বাস্তবতা 
নতুন আঙ্গিক এবং সাবলীলতার জন্যে পাঠক সমাজের কাছে খুবই প্রিয় 
হয়। আর্রে' মুরোয়া, লুই আরার্গ, ল! রোশেল, পল নি জ", জুলিও গ্রীণ 
প্রভৃতির লেখা প্রলেটারিয়াঁন ও মার্কসবাদী হলেও অনেকের মতে ফ্যামিজমের 
পক্ষই বেশী সমর্থন করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংঘাতে ও ফ্যাসিজমের 
প্রভাবে অনেক সাহিত্যিক শেষে মার্কসবাদের দিকেই ঝুকে পড়েন। এঁদের 
মধে; সা, আরাগঁ, মার্ল প্রভৃতির নাম স্মরণ-যোগ্য। যুদ্ধবর্তা সময়ে শার্তের 
রচনায় আমরা পেয়েছি মাটির পৃথিবীতে মানবের মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে দাবী । 
এবার আমাদের প্রাচ্য সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ ধারার আলোচন। কর! 
কর যাঁক। প্রাচ্য সাহিত্য প্রধানত ষে কয়টি ভাগে বিভক্ত হয়েছে, তার 
মধো উদ্সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ ।॥ উদ সাহিত্যের এতিহা 
বা 0৪1000 খুব বেশি দ্রিনের নয়। উদ ভাষার বয়স প্রায় ছ'শ বছরের 
মতো । তবে সময় ব্যাঞ্তির তারতম্য থাকলেও বাংল! ও উছু সাহিত্য 
একই ধারা অন্থসূরণ ক'রে ঘে পরিণতিতে এসে পৌচেছে_ সেখানে এই 
উভয় সাহিত্যই সমান উতৎ্কর্ষের দাবী ক'রতে পারে। প্রথম দিকে কাব্য- 
সাহিত্যের টেকৃনিক পরিত্যাগ ক'রে এই উভয় সাহিত্যই কাহিনী রচনায় 
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গগ্যতঙ্গির আশ্রয় নিয়েছিল। উর্ু সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখকদের মধ্যে আবছুল 
হালিম শীরার, নাজির আহমেদ, মুন্সি সাজ্জাদ হোসেন, প্রেমচন্দ্রের নাম 
সর্ধাগ্রে উল্লেখ ক'রতে হয়। অধিকাংশ উদ সাহিত্যই সমাজ জীবনের চিত্র 
নিয়ে রচিত। অধিকাংশই পর্দা প্রথা, নিপীড়িত নারী, ধর্মের গৌঁড়ামি, 
পাশ্চাত্য আবহাওয়ারকুপ্রভাব, সামাজিক ক্রটি বিচ্যুতি ইত্যাদি প্রশ্ন ও সমস্যার 
অবতারণা ক'রেছেন। রিদ্‌ উল্‌ খেরী, মহম্মদী বেগম, সুদর্শন, হাঁয়াতউদ্ভা 
আনসারী, আবিদ আলি, নিয়াজ ফতেপুরী, মির্জা! মহম্মদ সৈদ, সাজ্জাদ জাহির, 
কাজিআবছুল গফুর--পরের দিকের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক গোষ্ঠী । প্রেম, সমাজ, 
নীতি ইত্যাদির গতাম্গতিকতার বিরুদ্ধে তীঁদের বিদ্রোহ ঘোষিত হু"য়েছে। 
আমাদের বাংলা পাহিত্য ভারতীয় ভাবধারারই ক্রমবিকাঁশের ফল। 
বাংলা সাহিত্যকে প্রধানত যে কয়েকটি ভাগে ভাগ কর! যায়, তার মধ্যে 
তিনটি তাঁগ বিশেষ ভাবে আলোচ্য এই তিনটি ভাঁল হ'লে বৈষ্ণব বাদ (চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঁঝাঁমাঝি ), মিষ্টিসিজম বা জীবন- 
রহস্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদ । 
পুরানো যুগের ভক্তিবাঁদের সঙ্গে জীবন-রহস্যবাদ এক হ্থত্রে বাঁধা ছিল। যে 
হগে পাশ্চাত্যে হামলেট, ম্যাকবেথ প্রভৃতি রচিত হচ্ছে-_বাঁংল! দেশে তখন 
মঙ্গলকাঁবা, বৈষ্ণব পদাবলী আর শাক্ত পদাঁবলীর ছড়াছড়ি । পাশ্চাত্তে চলছিল 
ক্রমওয়েল যুগের আধুনিক সাহিত্য চর্চা, আর আমাদের সাহিত্যে বাজছিল 
মেঠে। স্থরে রাঁখালিয়! বাঁশী। সাহিত্য রচনায় প্রথম কিছুট1 নতুনত্বের ছাঁপ 
পাই ভারতচন্দ্রের রচনায়। বাঁংলাঁদেশের অস্ত্য' মধ্য যুগের সমাজবিকৃতির রূপটি 
দেখতে পেলাম ভাঁরতচন্দ্রের বিখ্যাত রচন। “বিদ্যাস্থন্দরে? । ভারতচন্দ্র ছিলেন 
ষুগন্ধর সাহিত্যিক- কিন্তু তিনিও কালের প্রভাবকে এড়াতে পারেননি । 
তার রচনাপাঠে স্বভাবতই তদানীন্তন কালের সমাজের রুচি-বিকৃতির কথা 
আমাদের চোখে পড়ে । তীর সময়েই রামপ্রসাদদের আবিতাব ঘটে। তাঁর 
কণে শুনতে পাই-_ 
"মন তুমি কৃষি কাজ জাননা 
এমন মানব জমি রইলো পতিত 
আবাদ ক'রলে ফলতো৷ সোন1।” 
এই আক্ষেপ বাঙালী জাতিরই আক্ষেপ। 
উনবিংশ শতাব্দীর গুভ প্রভাতে এলেন রামমোহন, বিষ্যাসাঁগর, রঙ্জলাল ও 
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মাইকেল মধুস্থদন । একদিন মেকলে বলেছিলেন ষে হারা বিজিত, তাদের 
বিজয়ীর সাহিত্যে দীক্ষিত হতে হবে । এক কথায় বিজিত হুরাবে তার বৈশিষ্ট্য 
-স্ুলবে তার এঁতিহকে। কিন্তু আমাদের দেশে পরাধীনতার অন্তরালে 
সে বাণীর কোন প্রতিধ্বনি ওঠেনি । পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করেও বাঙালী 
তাঁর এঁতিহাকে ভোলেনি। এর কিছুদিন পরই কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সর্বক্রই 
রচিত হ'তে থাকে মানবীয় অনুভূতিতে গড়া সাহিত্য । তাই- পাশ্চাত্যে ধখন 
চলছিল এমিলি জোলার “নানার” চরিত্র আলোচনা, তার কাছাকাছি সময়ে 
নানা নতুন আন্দোলন আলোড়নের সঙ্গে তখন বাঙলাদেশেও চলেছে নতুন 
্রাঙ্মধর্মের প্রচার । মানুষ এরপর স্ুুল থেকে সৃক্ষের দিকে চ'লে যাচ্ছে, নিজের 
জীবনের সঙ্গে ভগবানকে মিশিয়ে নিয়ে তাকে একাস্ত আপনার জেনে 
ভালবাসছে। মা্গষের মনের সেই সুস্দ্র অনুভূতি এসে আশ্রয় নিল রবীন্দ্র 
কাব্য ও সাহিত্যে । বহিরঙ্গের ও অন্তরঙ্গের মিলন ঘটিয়ে কবিচিত্ত তৃপ্তি লাভ 
করেছে কাব্যলোকে। তাই রবীন্দ্রনাথের যাত্রা কখনও মত্যলোক থেকে 
স্ব্গলোকে কখনও বা! স্বর্গলোক থেকে মত্যলোকে । 

এক শতাব্দীর ধর্ম বা আবেদন আরেক শতাব্দীর সঙ্গে মেলে না। তার 
কারণ সমাজ পরিবেশ মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এসে বদলে যায়,--ফলে 
সেই সমাজের ছাপ সেই যুগের সাহিত্যের মধ্যে পড়ে । জীবনের মধ্যে ষেমন 
কল্পন! আছে, তেমনি জড় বাস্তবও আছে। মানুষের কল্পন। জীবনকে অনেকট। 
রমিয়ে দেয় বলেই জীবনকে স্বন্দর করে তোলার জন্তে মানুষের এত 
প্রয়াস--এত ব্যাকুলতা। এই সধত্ব প্রয়াসই সাহিত্যকে অনেকখানি এগিয়ে 
নিয়ে যায়। 

ফ্ুরোপের বুকে দেখা দিল প্রথম মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে ফুযরোগীয় 
সমাঁজের চিস্তা-ধারাঁর আমুল পরিবর্তন হু'ল। যে সাহিত্যে এই চিন্তাধারার 
প্রকাশ ঘটেছে-সে সাহিত্যরই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । তাই দেখি, মধু- 
বঙ্কিমের সাহিত্য-লোকে বিচরণ করেছে আমার্দের অভিজাত আর মধ্যবিত্ত 
শ্রেী। শরৎচন্দ্র এগিয়ে এসে শোনালেন নিপীড়িত সমাজের মর্মব্যথা। 
সেই পঞ্চদশ শতাববী থেকে আরম্ভ ক'রে শরৎচন্দ্রের আগে পর্যস্ত--কেউ যেন 
এই সমাজের মর্মকথ। এত স্পই এত সুন্দর ক'রে'বলেন নি। পরের দিকের 
রচনাতেও দেখি হস্ত্রযগের অভাবগ্রস্ত দরিদ্রজীবনের সার্থক মর্মস্পর্শী চিত্র । 
প্রেমেন্র মিত্র, অচিস্ত্যকূমার সেনগুধু, প্রবোধ সান্যাল, বিভূতিভূষণ 
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বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সরোজ রায়চৌধুরী, তারাশঙ্কর, স্থবোধ 
ঘোষ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্জোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে বাঙলার 
সমাজ-সংসারের নানাঁদিক-_নানাসমস্তা নিয়ে সাহিত্য রচন! করেছেন । এর! 
সামাজিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে দেখাবার জন্তে অধিকতর উৎস্থক। আজকের 
দিনে টলষ্টয়ের সাহিত্যের ধর্মবুদ্ধি, আঁধ্যাজ্মিকতাপূর্ণ মানবিকতার উচ্চাদর্শ, 
মানবচিত্তকে ততখানি হয়ত অডিভূত করবে না) মানুষ হয়ত এখন 'পো”- 
সাহিত্যের জীবন রহস্টের অর্থ অনুসন্ধান করে না, অথবা যোঁকভের সাহিত্যের 
জীবনকে বুঝতে চাঁয় না, কিংবা! মোপারসীর সাহিত্যের জীবনের অসঙ্গতির 
অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করেও বিস্ময়াপন্ন হয় না। গণতন্ত্র ও মধ্যবিত্ত জীবনাদর্শ 
আজকের সাহিত্যের বিষয়বস্ত। জীবনের গভীর নেরাশ্য ও অবক্ষয় আজকের 
মানুষকে অতীতের স্বপ্লালুতার ভাঁবলোক থেকে কঠোর বাস্তবের ধূলি ধূসরিত 
পথে টেনে এনেছে । তাই অতীত সাহিত্যের সঙ্গে এ যুগের সাহিত্যের বিরাট 
ব্যবধান। মাঁকিন কবি হুইট্ম্যানের বাণীর প্রতিধ্বনি আঁজকের সাহিত্যে 
শুনতে পাই-- 
4৯ 110016 1১110 ০ 416, 
91911 11016 1166 0001৮0 2.5 16 1008.) 
07100107917 10150216102 91৮ 
[152 001152 ০00৮1151105 1015 095 ! 

মানুষ চায় অসামের মাঁঝে সীমার স্থর। অপরূপের মাঝে রূপের পরশ । 
তাই জীবন-বোধের অপূর্ণতাঁকে বিকাশ করার জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন । 
সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য সাঁধনা,-আর এ সাধন! যখন সিদ্ধির পথে এগোয়, 
তখন সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের নিবিড় সংযোঁগ ঘটে। তবে বাস্তব জীবনের 
চিত্রাঙ্কণে দেশ-কাঁল ভেদ থাঁকতে পারে, কিন্তু মনের ধর্মকে তো কখনও 
অস্বীকার করা যায় না । ত। না হ'লে কালিদাসের “অভিজ্ঞান শকুস্তলম্*-এর 
প্রেম-গ্রীতি অথব৷ ম্যাক্সিম গকাঁর “মাদার”.এর মাতৃন্বেহে আমাদের অভিভূত 
করতে পারত ন!। 

দেশে দেশে মামাজিক মান্থুষের মধ্যে নান! বৈষম্য থাকতে পারে । কিন্তু 
মহৎ সাহিত্য দেশকাঁলের *গণ্ডী ভেদ ক'রে বিশ্বমানবের রসপিপান্থ চিত্তে 
আপনার চিরস্থায়ী আসন লাভ করে। এই সাহিত্যের সঙ্গে অতীত-বর্তমীনের 
নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে-এবং তার ভিত্তিতেই মে ভবিষ্যতের হৃদয়ে আসন্ন 
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পাবার দাবি রাখে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মৌলিকতা। অনস্বীকার্ধ। রবীন্দ্রনাথ 
বলেন, “সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরস্তনকেই নূতন করে 
প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। একেই বলে ওরিজিন্যযলিটি । যখনি 
সে আজগবিকে নিয়ে গলা ভেঙে মুখ লাল করে, কপালের শিরাগুলোকে 
ফুলিয়ে তুলে, ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে, তখনি বোঝ] যাঁয়, শেষ দশায় 
এসেছে । | 

কালিদাসের মেঘদুত, গ্যেটের ফাঁউষ্ট, হোমারের ইলিয়ড, অডেসি 
সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের মন হরণ করেছে । বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকের 
অভিজ্ঞতা] দেশ বিশেষের বিভিন্ন পরিবেশের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে । নিজন্ব 
সমাজ প্রভাঁবই প্রধানত সাহিত্যের নিয়ামক। সাহিত্যের সত্য ও জীবনের 
সত্যের পার্থক্য জানতে গিয়ে- আমরা প্রথমেই দেখতে পাই-_সাংসাঁরিক 
জীবের অপূর্ণতার শেষ নেই। মানুষের জীবনে চাওয়া পাওয়ার মধ্যে রয়েছে-_ 
চিরন্তন অসহযোগ আন্দোলন । সেযাঁচায় না, পাওয়ার ঘরে তার বোঝ! 
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; আর ষা পায়, তা সে চায় না। এই চাওয়া-পাঁওয়ার 
অসমতার অন্তরাঁলেই জীবনের ট্রাজেডি রহস্যঘন ভাবে অবস্থান করে। এই 
ট্র্যাজেডিই মানষকে প্রেরণা দেয়--এই ট্র্যাজেডিই জীবনকে সুন্দর ক'রে 
গড়ে তোলে । 

মানব গঠন করেছে সমাজ, আর সে সমাজের ছায়া! পড়েছে মানুষের মনে, 
সমাজ সচেতন সাহিত্যিকের রচনাঁয়। মাঁনবজীবনকে সাহিত্যই নিত্যকালের 
ক'রে বাচিয়ে রাখে। যে পঞ্চভৌতিক দেহ ধুলায় মিশে যায়--তার 
প্রাণশক্তিকে চিরসজীব করে রাঁখে সাহিত্য । তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “মানুষ 
সাহিত্য স্থষ্টি করে আপনাকে চিরজীবী করার জন্য । যুগ ও কালের শত 
রূপান্তরের বাঁধা অতিক্রম করিয়] তাহার ভাবনা যাহাতে ভবিষ্যতে বাঁচিয়া 
থাকে, ইহাই তাহার প্রধানতম অন্তর কামনা । সাহিত্য সেই কামনা প্রভূত 
পরিমাণে রূপায়িত করে এবং মরলোকে ক্ষণজন্মা পুরুষদের ললাটে অমরত্বের 
জয়তিলক অঙ্কিত করে।” 

হাগো, টলষ্টয়, ইবসেন, গকি, বস্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রভৃতি 
প্রতিভাধর সাহিত্যশিল্পীগণ সাহিত্য স্যটির দ্বারা মানব সমাজকে তাদের 
জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। পরার্থপর মনুষ্যত্বের বাণী প্রচারে শেলী, 
ব্রাউনিঙ, টলষ্টয়,। জোহানবয়েরের নাম উল্লেখযোগ্য । এইসব সাহিত্যশিল্পী 
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মানবজীবনকে ভাবী-কাঁলের পথে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে হর্গের স্বপ্ন 
বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা! করেছেন। স্থতরাং দেখ! যায় সাঁহিত্য অনাগত 
মাঁনবজীবনকে স্বাগত নভাষণ ক'রে তার ঘরসংসারও রচন1 ক'রে দেয় । 
সত্যকে আবিষ্কার করাই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম নয়, সত্যকে রূপ 
দেওয়াতেই তাঁর সিদ্ধি। সাহিতোর প্রকাশ ঘটেছে বস্তর রূপ রসের উপলব্ধির 
যথার্থ প্রকাশ ও অভিব্যক্তির জন্যে । অষ্টার বিচিত্র অনুভূতির রূপায়ণে ও 
ভাঁবের ব্যঞ্চনায়, জীবন ও জগৎ সাহিত্যের মধ্যে সার্থকভাবে প্রকাঁশ লাভ 
করেছে । মানব-মনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে-_ 
অনুভূতিকে আনন্দ কল্যাণের শিখরে অথবা সার্বভৌম জীবন-তত্বের সোপানে 
উত্তীর্ণ করিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের প্রধান কাজ । 
প্রত্যেক জাগ্রত মানবাত্মার কাছে জীবন একটি বিপুল সমস্য] । অন্তর ও 
বাইরের স্থসংগত মিলন বা সামগ্রন্ত সন্ধান করাই জাগ্রত মানবাত্মার ধর্ম। 
সব সময়ই সে অপূর্ব জীবনাদর্শের তথ্য ও তত্ব জানতে চায়, পেতে চায়। আর 
এই চাঁওয়া-পাওয়ার চরম পরিণতি ব! প্রকাশ সাহিত্যে পাওয়। যায়। 
পৃথিবীতে আবিতাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সভ্যতাঁর পথে অনেকখাঁনি এগিয়ে 
যাঁয়। জীবনকে হ্বন্দর করবার জন্যেই সে স্থপ্টি করেছে শিল্প, সংস্কৃতি 
ও সভ্যতাকে ! সাহিত্য মানুষের সেই সাধনা-স্থষ্ট সভ্যতার একমাত্র স্থযে।গ্য 
বাহন । এরই জন্যে ডক্টর ব্রেজাঁর বলেছিলেন* “10০ 1152 2150 €0 ০৪952 6০ 
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জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্র্যমণ্তিত করার জন্যে সাহিত্যের দ্ান অপরিসীম । 
বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যশিল্পীর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে হয়, “সাহিতা 
সত্য, সুন্দর ও শিবের উপাসক ।” 


প্র্বক্া ম্শিল্স 


মাহিত্যের ধিরাট ভাগ্ডারে শুধু কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকই নয়--দর্শন, 
ইতিহাস প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে । তবুও সবাই লক্ষ্য করবেন যে, শেষোক্ত 
বিষয়গুলি বিশুদ্ধ সাহিত্যের পঙ.ক্তিতে তেমন সমার্দর লাভ করে না। কবিতা, 
ছোটগল্প, উপন্টাস, নাটক প্রভৃতিকেই আমরা বিশ্তুদ্ধ সাহিত্য ব'লে গ্রহণ ক'রে 
এসেছি । তার কারণও আছে। অনেকের মতে, ইতিহাস দর্শন প্রভৃতিতে 
এঁতিহাদিক বা দার্শনিকের ব্যক্তিগত দিকের পরিচয় তেমন কিছু থাকে না। 
বরং ব্যক্তিত্বের বিকাশ যত কম ঘটবে ততই তাদের কৌলীন্ত বজায় থাকে । 
কিন্তু ষে বিষয়গুলিকে আমরা যথার্থ সাহিত্য বলে গ্রহণ করি তার মধ্যে 
আমরা রচয়িতার পরিচয় খু'জে বা'র করতে চেষ্টা করি। স্থির মধ্যে আমরা 
যেমন শ্ষ্টার বিশেষত্বটাই বড়ো করে দেখি-_সাহিত্যের মধ্যেও আমর] তেমনি 
শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রকাঁশকে বড়ো করে দেখি । 

বাজার থেকে নান। রকমের আনাজ, মাছ প্রভৃতি এলে৷-_কিন্তু যতক্ষণ 
না তাদের ভালো ক'রে কেটেকুটে নিয়ে রুচিকর ক'রে খাবার হিসেবে রান্না করা 
হচ্ছে--ততক্ষণ পর্যস্ত তাদের কোনে সার্থকতা নেই । আঁবার এও অনেক সময় 
দেখা যায় ঘে, ব্যক্তিবিশেষের রান্না করা খাবার মুখে দিয়েই আমরা বলি, 
“আজ নিশ্চয় অমুক-_ এই খাবার তৈরি করেছেন-রান্নীর আস্বাদেই বুঝতে 
পারছি।' যতক্ষণ সব বিছিন্ন অবস্থায় থাকে ততক্ষণ আমর! তাঁর বিশেষ 
কোনে পরিচয় পাই না আর যখন সব মিলে একটি বিশেষ খাবারের রূপ 
পায়-_-তখন আমর! তার মধ্যে নতুন একটা কিছু পেলাম । ধিনি খাবার তৈরি 
করেছেন তাঁর তৈরি করাঁর বিশেষত্বও সেই সঙ্গে আমাদের কাছে প্রকাশ 
পেল। 

সাহিত্যে আমরা রচয়িতার ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে খুঁজি । তার বিষয়বস্তু 
কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বিচার করার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যিক বিষয়বস্তকে কি 
ভাব ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করছেন তাও আমরা লক্ষ্য করি। সাহিত্যিক যে 
বিষয়বস্ত গ্রহণ করলেন__তার গুরুত্ব বা পঘুত্ব কতখানি-এই আলোচনার 
চেয়েও তান কিভাবে বিষয়বস্তটিকে রূপদান করছেন-_-সেই কথাঁটিই যেন 
প্রধান হয়ে ওঠে। খাঁটি শিল্পীর পরিচয় ওইথানেই। ভোরের আলো, 
গোধুলীর ব্বক্তচ্ছট, পাঁখীর কাঁকলী, নদীর কলতাঁন, মেঘমেছুর দিনের রূপ 
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_সব কাঁলেই এক । কুঁড়ি, ফুল, নবকিশলয়, ঝরাপাত। প্রতৃতির আকৃতি ও 
প্রকৃতির তেমন কোনে! পার্থক্য নেই। নরনারী জীবনের প্রেম-মিলন- 
বিরহের ধারাও প্রাচীনদিন থেকে একই ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে । এসব 
ব্যাপার প্রাচীন যুগেও যে তাবে দেখ! দিয়েছে--এখনও সে ভাবেই দেখা দেয়। 
কিন্ত এরই আড়ালে যে ভাবসত্যটি রয়েছে-__নিত্যকালের শিল্পী প্রাণ তাকে 
নিত্য নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন-_ এবং তারই উদ্দেশ্ঠে বলেছেন--“ওগো মধুর 
প্রহর শেষ হয়ে এলেও তোমার শেষ যে কোঁথাঁও নেই? । শিল্পী সেই রূপকে 
আমাদের সামনে অপরূপ করে তুলে ধরেছেন_এমন কি নিতান্ত তুচ্ছকেও 
--অভাবনীয় সুন্দররূপ দাঁন করেছেন। তাই ব্যাঙও প্দাছুরি' রূপে বর্ষার 
কাব্যকে অপূর্ব মাধুর্য ম্ডিত ক'রে তোলে-_তৃণের প্রাণের বেদনাও কবির 
কাব্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই আমাদের সাহিত্যে বর্ষ! আজও পুরাঁনে। হয়নি 
_ প্রেমের অনিবাঁণ দীপশিখা আজও উজ্জ্বল অক্লান রয়েছে । শিল্পীর 
ব্যক্তিত্বের মাধ্যমেই--সাহিত্যে চিরপুরাতন যুগে যুগে চিরনতুন হয়ে ওঠে। 
ব্যক্তির প্রকাঁশ ঘটে বলেই সাহিত্যে রসের অভাব কখনও ঘটে না। সাহিত্যে 
শিল্পীর আত্মপ্রকাশই আমাদের কাম্য। তাই অনেক সময় দেখি, অনেক 
রচন। গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক হয়েও রসোতীর্ণ না হওয়ায়, শিল্পীর ব্যক্তিত্বের 
সার্থক প্রকাঁশ না ঘটায়--বিশুদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারেনি । 

সাহিত্যের নান! বিভাগের মধ্যে প্রবন্ধ নামক একটি বিভাগও পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে পাওয়। যায় । এই প্রবন্ধ কি--একে কতখানি সাহিত্য- 
মর্ধাদ1! দেওয়] যাঁয় _তা নিয়ে পণ্ডিতব্যক্তিরা নানা মত প্রকাঁশ করেছেন । প্রবন্ধ 
শিল্প পাশ্চাত্য জগতের রেনাশাসের একটি শুভ ফলম্বরূপ । প্রবন্ধের প্রথম শিল্পী 
মতাইন (10077091899 ) রেনাঁশীসের একজন সার্থক প্রতিনিধি । আধুনিক 
সাহিত্যে প্রবদ্ধ রচনা এতই প্রাধান্য লাত করেছে যে, তার স্বরূপ ও মূল্য 
সমন্ধে আমাদের অবহিত থাক প্রযৌজন। কিস্তুতার কোনো একটা বিশেষ 
সংজ্ঞা নিরূপণ করার থে প্রীথমিক কয়েকটি বাধ! আছে তার মধ্যে প্রধান হ'ল 
__বিষয়বস্ত, উদ্দেশ্য ও রীতিভঙ্গির পার্থক্য । প্রবন্ধ সাহিত্য বা 55395 
115:969€কে স্বতন্ত্র সাহিত্য শিল্প বলা যায় কিনা-_সে সম্বদ্ষেও অনেকে প্রশ্ন 
তুলেছেন। জনৈক লেখক প্রায়ই বলতেন, “কবিতা, গল্প, উপন্তাস প্রভৃতি ঘারা 
লিখতে পারে না--অথচ একটা কিছু না লিখলে নামও জাহির কর! যায় ন 
--তারাই শেষ পর্বস্ত প্রবন্ধ লেখার প্রয়াস পায়। অর্থাৎ তাঁর মতে প্রবন্ধ 
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রচয়িতাকে 01121059] হ'তে হয় না_-0:88£)9]1 লেখার জন্য মাথাঁও ঘামাতে 
হয় না তাঁর! মানা লেখকের এবং নিজেদের মামুলী চিস্তাগুলিকে সমবেত 
ক'রে একট] যা-হোক আলোচনা জাতীয় লেখাকে প্রবন্ধ ব'লে প্রচার করেন। 
শুধু তিনি কেন-_ইংরেজি সাহিত্যে প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচন। প্রসঙ্গে 0806 
বলেন 110০ 55585 15 ৮০ 17036 1১০00181 00006 0৫ 11610১--* 
16 50105 01)6 ড7101067 100 1085 71610761: (816106 1001 10011090017 
€0 001506 1715 11700117165 19100618218, 02 £221:211:5 ০0: 
16280615 ড$1)0 22 2]111520 101) 01165 20. 51112155181109.+ 

প্রবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে এইসব মতের নক্কীর্ণত। খুবই হ্ুস্প্ট -এবং সব সময় 
গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু অযোগ্য অপটু হাতের প্রবন্ধ রচন। সম্বন্ধে এই মন্তব্য 
আমরা মেনে নিতে পার । কিন্তু সব প্রবন্ধ রচয়িতাই 8৪1০/-বজিত নন। 
প্রবন্ধ-রচনার মৌলিকতা অনন্বীকার্ধ-_তা শুধু কবিত। উপন্তাস নাটকেরই 
একচেটে নয়। 

প্রবন্ধের স্বরূপ বিচারকি করে করা যায়-_তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। 
ইংরাঁজি সাহিত্যে বেকনের প্রবন্ধগুলিকে জ্ঞানগর্ত ভাবের সংক্ষিপ্ত প্রকাঁশ বল। 
যেতে পারে । অন্যদিকে ফরাঁসী সাহিত্যের মতাইনের (20762187,6) রচনাঁকে 
রস-প্রধান বলা যাঁয়। এডিসনের প্রবন্ধে 110 05০০906 15 01১৮) 20০ 
911000650 215৭ 006 62100210515 180৬ 6০895115190 ৫1090010191) 
210 100 0৬18105 17991501991] £99510 লকের 45585 ০০01001010105 
[70109] [00061569120176- দার্শনিক তত্ব ভারে ভারাঁক্রাস্ত । ল্যামের 
প্রবন্ধ আর মেকলের প্রবন্ধ বিচীর করে দেখলে দেখা ঘাঁয়, একদিকে একজনের 
রচনায় স্বভাব স্থকোমল হৃদয়বৃত্তির প্রকাশি ঘটেছে-__অন্যর্দিকে আরেকজনের 
রচনায় ঘটেছে বুদ্ধি-দীপ্ত গর্ধিত হ্বায়ের প্রকাঁশ। প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনো 
সমালোচক বলেন--45৩ & 1010 01 11062180012) 0102 5558 15 &. 
০0000316100) 0 100021202 121750)9 8502115 11) 0056১513101) 
06815 17) 20 2255১ 0015015 আ৫.৮ ৬160 0০ 2:6611591 ০0100101015 
০0: 50101606) 2170. 10 50:1065655১ 7101) 0520 5001506 0015 &5 1 
8665003 613৩ 1106. আবার ভাঃ জনসনের মতে বিখ্যাত প্রবন্ধকার ও 
পণ্ডিত বলেন ষে, প্রধন্ধ 45 ৪ 19996 98115 ০৫ 6.6 70105 ৪1) 10:280121, 


01901565660 0120০6১1500 2 1580121 2150 01:06:15 50030516101)". 
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বর্তমান কালের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিচারে ডাঃ জনসনের এই মত সর্বাংশে 
গ্রহণযোগ্য নয়। তার 10580151165 কথাটি মেনে নিলেও ভাবনাসম্পর্ক- 
রহিত কথাটি মেনে নেওয়! যায় না। বিশেষ করে 01701895050 কথাটি 
মতাইন,এডিসন, ল্যাম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। 

সেনেকার রচনাঁকেও ( £1215065 ) বেকন '৪5585%" বলেছিলেন । কিন্তু 
তার এই মত অনেকেই গ্রহণ করেননি । তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে ১৩ 
৪9: 15 1902)0150081) 12 [15106 15 2101217. মতাইনই (10015051102) 
এক ধরনের রচনাঁর নামকরণের জন্যে এই 55৫5 শব্দটি ব্যবহার করেন। সেই 
83585 ছিল এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-স্থচক রচন1-__যেখানে কোনো বিষয়ের 
25385 বা বিশ্লেষণই ছিল প্রধান কথা। এই শব্টির অর্থের পরিবর্তনের দিকে 
লক্ষ্য রেখে 0%69:4 17515811511 10150101087:5-তে প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে-- 
8. 5010009516101) 06 10:02 121760) 02 210 19801070191 5019160€ 
01 018701) 018. $001206+50116109115 10017915106 ০ 026 90191, 
906 10৬7 5010 ০08; ০0920219099101017 1101০ 017 1655 21819018106 11 
5510) 0)00218 11701620 11 17106. কবি সমালোচক মোহিতলাল বলেন, 
'সাহিতো ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের যতগুলি পন্থা আছে, তাহার মধ্যে এক 
হিসাবে এ ছ.5525ই উৎকৃষ্ট পন্থা । "ইহাতে লেখক আমাদের সহিত একেবারে 
মুখামুখি কথা কহিতে পারেন ।'..আমি সাধারণ মানুষ হইলেও আমার যদি 
বলিবাঁর মতে। কিছু থাকে, তাহা ষদি আমারই ভাঁবন। বা আস্তরিক অনুভূতি 
হয়, তবে তাহা প্রকাশ করিবারও একটি পন্থা চাঁই-ছ5585 সেই রূপ একটি 
পন্থা । 

প্রবন্ধ-সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণের আলোচনা প্রয়োজন । 
অধ্যাপক মলি ইংরাজি প্রবন্ধের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন-_ 
[1০ [7150015 0৫6 725525 12006 2 0000600) 1106186016 192615 
আ10) 1101008151)2 200 01021) 095595 €0 320018. 17801) 0560 016 
01৫ 45938 |) 15 06 52056 89 ৪10 2958 0: 815815515 06 50206 
5001206 01 000081)0, 880012:5 53585 ০0: 1166, £6159181]5 117 01215 
1010055 10) 181] 26621801010 60 105 ০00৮/৪10. ০1:0110050215065, 
100100051886015 5338৮ 25 ০01 0106 18196] 1166 ০৫ 10081) 2516 ৮23 
৮০ ০৫ (০00 10 016 0006 10818551162 01390 1) 1076৮.১ 
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ছু'জন বিখ্যাত লেখকের প্রবন্ধ রচনায় ষে বাইরের দিক ও আস্তর দিকের 
প্রকাঁশ ঘটেছে তা অধ্যাপক মলির উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি। প্রবন্ধের 
অন্তান্ত লক্ষণগুলির কথা বলতে গিয়ে--প্রথমেই বলতে হয়, প্রবন্ধে চূড়াস্ত 
মীমাংসা করা বা! অধিকতর বিস্তার ঘটানোর কোঁনে। অবকাশ নেই। প্রবন্ধ 
যেখানে বড়ে। হয়েছে সেখানেই ইংরাজি 558 কথাটির পরিবর্তে 7:580156 
বা 13955670960, বল! হয়েছে । দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধে শেষ কথা বল! সম্ভব নয়। 
কারণ আমর] জানি , প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণ। ঘটানে! হয়--তার গোড়া 
থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে । কাজেই সেখানে ফলকথা। কথা বলা সম্ভব নয়। 
তৃতীয়ত, সংক্ষিপ্তত৷ প্রবন্ধের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । এক কথায় বল। যায়-__ 
প্রবন্ধ কখনও আকারে বড়ো হবে না। কথার বোঝ] বাড়ালেই ভাব 
প্রকাশের ব্যাঘাত ঘটবে । কাঁজেই কোন বিষয়বস্ত গ্রহণ কর! হ'ল এবং কতটা 
বাহুল্য বজজিত হয়ে কিভাবে তা প্রকাশ পাচ্ছে--সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে 
হয়। যে বিষয়টি গ্রহণ করা হয়েছে- লেখক তাতেই নিজেকে নিবদ্ধ করে 
রাখবেন__এবং যতখানি বলছেন--তার মধ্যে কিছুট] সম্পূর্ণতার আভাস থাকতে 
পাঁরে। চতুর্থত, প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের স্বাধীনত] থাঁকা চাই এবং তাতে মামুলি 
বাধ! নিয়মের-বেশ কিছুট] ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে । দু'চারটি কথা স্বাধীনভাবে 
বলার ইচ্ছ। থেকেই প্রবন্ধ শিল্প গ'ড়ে ওঠে । জনসন কথিত 1:2£0181105 
কিছুটা ষেনেই তা নয়--সেই সঙ্গে "5200 0 :01)151,১3 অনিবার্ধভাবে 
থাকে । পঞ্চমত, প্রবন্ধের বিষয়বন্ত কি হবে-_এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়-_যে 
কোনো বিষয়ই প্রবন্ধের বিষয়বস্ত হ'তে পারে। তুচ্ছ ধুলিকণা থেকে 
বিরাট সৌরজগত-_ ক্ষুদ্র ছড়ি থেকে মা্ষ_যে কোনে! বিষয় নিএেই প্রবন্ধ 
রচিত হ'তে পারে। যষ্ঠত, বিষয়বস্তর বিশ্লেষণ ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে 
যে, লেখক যেন নিজের মতটি জোর করে পাঠকের উপর চাঁপাতে ন। 
যান। কবিতা যেমন মনকে আকৃষ্ট করে-_প্রবন্ধেরও ঠিক ওই ধরনের আকর্ষণ 
থাকা বাঞ্চনীয় । সজীব ব৷ তীস্ষু যাই হোক না কেন--ষথাসস্ভব হালক। 
ভাবে বক্তব্য বিষয়টিকে উপস্থাপিত করতে হবে। কিন্তু হালকা” বলাঁতে 
কেউ যেন মনে না করেন যে তার মধ্যে চাপল্য থাকার কথ বল! হচ্ছে। 
বক্তব্য বিষয় ফেন অতিরিক্ত গুরুর-গম্ভীর হয়ে ন৷ পড়ে--এবং আগেই বলেছি--” 
লেখক ষেন নিজের মত জোর ক'রে পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়ে না দেন। সা'রগর্ভ 
উপদেশের পরিবর্তে অঙ্ভূতি জাগিয়ে তোলাই প্রবন্ধের প্রধান দায়িত্ব। 
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তারপর প্রশ্ন আসে--প্রবন্ধে ব্যক্তির প্রভাব কতখানি থাকবে! প্রবন্ধের, 
বিধয়বস্ত যা-ই হোঁক না কেন- প্রবন্ধে ব্যক্তিগত উপাদান অবশ্যই থাকবে । 
যথার্থ প্রবন্ধ সাহিত্য ব্যক্তিগত হতে বাধ্য গীতিকবিতায় যে আত্মপ্রকাশের 
কথা আমর] বলি--প্রবন্ধেও অনুরূপ ভাবটি থাকতে হবে। মতাইন তার 
নিজের প্রবন্ধ আলোঁচন। প্রপঙ্গে এক জায়গায় বলেছেন যে, তাঁর প্রবন্ধগুলি 
লেখকের সঙ্গে সমগ্রকৃতি সম্পন্ন (০9258105621009] )। তিনি নিজেই 
বলেছেন যে তিনি নিজেকেই তার রচনার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন 
_কাঁরণ একমাত্র নিজেকেই তিনি সার্থক ভাবে জানেন। একেকি 
আত্মাভিমাঁন-বঞ্জিত অস্মিত। (6£96150) বল। যায় না! বেকনের রচনাতেও 
দেখতে পাই--তার নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা য1 প্রমাণিত নয়--তাকে তিনি 
কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী নন। ল্যাম-এর ব্যাপারেই দেখা ঘাঁয় যে, 
তিনি তাঁর রচনায় এমন সহজ সরল ও সরসভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন-_ 
এমন ভাবে পাঠকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কৌতৃক করেন-_যাঁতে 
মনে হয় তিনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বাঁন্ধবদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করতেন-_ 
পাঠকদের সঙ্গেও যেন সেভাবেই ব্যবহার করছেন। মনে হয়, তিনি 
যেন মতাইনের মতোই বলতে পারেন ৭. 59810 81060 7021921 85 01800 
082. 1750 10091) ] 01০6৮, ল্যাঁম-এর 5585 ০% [119 তার উজ্জল 
নিদর্শন । | 

এর পরেই আসে প্রবন্ধে অহংবোধ বা অহ্ংজ্ঞানের কথা--একে ইংরাজিতে 
বল। হয়েছে £০96153--য। অনেক প্রবন্ধকারের রচনাতেই পাঁওয়। যাঁয়। 
তবে 2£০9৮150 মাত্র! ছাড়িয়ে গেলে পাঠকের পক্ষে তা র্লাচকর হয় না । 
নিজের বিষয় বলতে গেলেই যে অন্ঠায় হয় এ কথা কেউ বলবেন না । কারণ 
4৯ 1000550 00000] 0020. 50285 02662120006 1)1005616 0022 
21001006275 08105 2156 ৪100. 017. 0086 51012001015 50০6018 19 1115215 
69179217205 01:06021910 60 1015 17921:61:5. 021:05811015, 00616 15 00 
500160০6 10) 10101) 176 15 0966০: 2,০0019107050. 2150 02 110 
[76 1783 ৪. ০65৮ 061০ 6০ ৮৩ 0162:0.--এবং এই ধরনের ৪£০61510- 
এর মধ্যেই প্রবন্ধকারের রচনার চমৎকারিত্ব বিগ্মান । কেবল "৮১০ ০£001520 
0086 ০০:-০:০৬৪ 5০0 19 096210)51. প্রবন্ধকার তার নিজের ভাবনা 
চিন্তা পাঠকের লামনে তুলে ধরেন-কি ক'রে তীর মধ্যে এঁ ভাবনা- 
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চিন্তাগুলি এলো--তাঁও তিনি বলে দেন। পাঁঠকের কাছে তীর নিজের 
গোপন করার কিছুই নেই। তীর মনের সব দরজ। জানালাই তিনি উন্মুক্ত 
করে দিয়েছেন। পাঠকের সঞ্চে তার ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠে । রচয়িতার 
রসবোধ, মেজাজ ব৷ হিউমার গাভীর্য, কল্পন।, সংস্কার প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত 
হয়েই পাঠক রচনার মধ্যে প্রবেশ-অধিকার লাভ করেন । 

ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তর্কচ্ছলে এও বল! যেতে পারে যে, 
যখন আমরা কারও সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক বা আলোচনা করতে থাকি 
তখন সেখানে নিজেক্স মতটি প্রতিষ্ঠিত করবার একটি বিশেষ ঝেক দেখা 
দেয়। নিজের অভিজ্ঞতালন্ধ বিষয় সম্বন্ধে কাউকে উপদেশ দিতে গেলে তো 
আর কথাই নেই। এই ধরনের আলোচনায় ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটলেও-_ 
সেখানে সহজ আনন্দের প্রকাশ ঘটে না। বরং সেখানে আত্মপ্রকাশের চেয়ে 
আত্মস্তরিতাই বড়ে। হ'য়ে ওঠে । আমর! এখাঁনে সেই ধরনের প্রবন্ধের কথাই 
আলোচন। করছি-_ষ! পড়তে পড়তে আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে লেখকের আতস্তর- 
পরিচয়ও লাভ করি। সেখানে লেখকের কসরত, যুক্তি-প্রতিষ্ঠার অক্রাস্ত 
প্রয়াস, বেশি জানার অহঙ্কীর ও অকারণ গাভীর্য নেই। সেখানে রচয়িতার 
মন যেন মতাইনের মতো! বলে, 41,95০ 1790 100 507258061986107 ৪ ৪1] 
০161)61 (0 1295 5০1:5102 ০]: 60 105 £109159"+ *** 1 188৮2 020102820 1 
€০ 0102 10916100121 00100000165 0£ 005 121950911 2180 £0121005) ৪০ 
07909 1)951008 10956 102 ( 1১101) 01065 10050 00 51)0161 ), 0০৬ 
0785 01021:০217 1:200৮21 9010762  081095 01৫ 10) ০0101610195 2100 
10017000139 2100 105 08010768175 1016567৮০ চ/1)016১ 2150 10012 1166 
111০১ 006০ 10,016056 00০5 1380 01 00০***০*] 06912 0061:610) 00 
702 1০০০ 25 [ 80062: 11 100 ০0৬0 £০0011)29 51001910200 
010115915 102131)01) 10006 50005 2170 2::019506 2 £01 16 13 
0059216 1 02176 2৮০৮1055210 200 006 20862201005 ০০০ (006 
3251106 ০৫ 006 চ7551151) 7555255 ), 

পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রবন্ধকে ১৪৮1০০৫৮০ ও 09৮16০61৮০ দুই ভাগে ভাগ 
ক'রে-_-তারও আবার নান! উপবিভাগ দেখানে হয়েছে । 9৫৮1০৮০ প্রবন্ধের 
পর্যায়ে ব্যক্তিপ্রধান, গল্পচ্ছলে রচিত, পত্র 'লেখার ছলে রচিত, সমালোচনা 
মূলক প্রবন্ধ--আর 0৮15০0৮৪ প্রবন্ধ. রয়েছে উপদেশাত্মক বা নীতিগর্ভ, 


২১৪ 
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বিজ্ঞানবিষয়ক, সামাজিক, চরি্রগ্রধান প্রবন্ধ প্রভৃতি নানা উপবিভাগ 
আছে। এত ভাগ করা সত্বেও খাঁটি প্রবন্ধ রচনা! “কোটিকে গোটিক' হয়। তাই 
তে রবার্ট লিন্ড, বলেন--:4১5$ £০ 119 7181099 & €09০0৫. €5895%1 ৫০ 00 
05100 25006 2৮61: 1385 01500961650) 01: 5০ 7111 ৫15209৮61, 
00০ £6০106. 16 15 ৪. 15180 0£ 10015 01) 1000 60061160806 ০ আঃ) 
1717085য---0660, 1260 ০002, 700106 0110215 23985150 0109 88931 
8150 25210) 200. 51001) 11176 00 210500106 আ০10 500710880০9 
1015 15618105005. [809 10260 8821 200 28910, 2100. ৪17050 
17581191915 08106 12010 আ10 ৪. 08106] ০06 0:5850::6”. প্রবন্ধ রচনার 
নানা নিয়ম বেঁধে দেওয়া ঘেতে পারে। হয়ত নতুন প্রবন্ধ রচয়িতাদের এও 
বলে দেওয়া যেতে পারে ষে, প্রবন্ধ রচনার সময় প্রকাশভ্গি, রসবোৌধ, স্থ্ধ, 
ধৈর্য আত্মাভিমানশন্ত আত্মগ্রতিরূতি অঙ্কন প্রভৃতির সার্থকতার দিকে তাদের 
সতর্কদৃষ্টি রাখতে হবে ।.কিস্ত ভাব-গভীরে ডুব দিতে ন! পারলে লবই ব্যর্থ হয়ে 
যায়। তাই যদি দেখি 10213 259851505 19250 71001) 01071 01০ ০01 
ছে০ £০9০0. 299859১1056 85 0091) 0০665 199৩ ড710601) 0015 006 01 
০ ৫০০ 9০6105,-_তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। 

বিজ্ঞানবিষয়ক, দর্শনবিষয়ক আলোঁচনাঁগুলিকে প্রবদ্ধ বল! হলেও আমরা 
সাহিত্য-বিষয়ক রচনাকে যে হিসাবে প্রবন্ধ বলে থাকি- বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ক 
রচনাকে সেই বিচারে একই পর্যীয়তৃক্ত করা৷ যুক্তিযুক্ত হবে না। কেউ যদি 
বলেন বক্তব্য বিষয়ে সাহিত্য-সৌরভ (1.1651875. 185০০) থাকলেও কি হবে 
না! উত্তরে বলা যায়-না_-তা হলেও নয়। কারণ সাহিত্য-গন্ধী অন্তবিষয়ক 
রচনা এবং সাহিত্যবিষয়ক রচনা! এক নয়। শেষোক্ত ধরনের রচনায় বিষয়বস্ত 
বা গবেষণার ভার মুখ্য হয়ে ওঠে না- যেমন হয়নি রবীন্দ্রনাথের রচনায়। 
বিষয়বস্তর সঙ্গে রচয়িতার নিজের" ভাবনা-বেদনাকেও পাঠকের সামনে 
তুলে ধরা হয়। যেখানে বক্তব্যের সীমার উধ্বেও একটি বিশেষ রসের 
আস্বাদ লাভ কর! যায়__ সেখানেই প্রবন্ধ যথার্থ শিল্প রূপ লাভ করে। 
বন্ছিমচন্দ্রের অনেক রচনাতেই এই শিল্পগুণ বর্তমান । “একা”, 'মানৰ মন; প্রভৃতি 
রচনায় আমর তাঁর কবিমনের পরিচয় পাই। 

প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় মানব মনের সকল জিজ্ঞাসারই সমাধান হ'তে 
পারে। এই প্রবন্ধ সাহিত্যের মধো অনেকে গীতি-মাধূর্ষও খুঁজে পেয়েছেন। 
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অমেকে প্রবন্ধকারকে কবির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রবন্ধের মধ্যে 
গীতিকবিতার (1577০) সাদৃশ্ঠও খুঁজে পেয়েছেন। খাঁটি প্রবন্ধকার কবির 
মতোই তার অভিমত স্বাধীন ভাবেই ব্যক্ত করেন। তত্ব কথার ভারে প্রবন্ধকার 
তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করেন না_-পাঠকেও পীড়িত করেন ন|। কবির 
কাব্যে যতখানি তত্ব থাকে সার্থক প্রবদ্ধকীরের রচনায় তাঁর বেশি থাকে 
না_তাঁর বেশি আমর প্রত্যাশীও করি ন]। প্রিচার্ড (61550810) ও স্মিথ 
(4155815090 500107) প্রবন্ধের মধ্যে গীতি কবিতার সাদৃশ্ঠ খু'জে পেয়েছেন । 
একটু দীর্ঘ হ'লেও 'এখাঁনে দুজনের মস্তব্যই প্রয়োজন বোধে উদ্ধৃত করছি। 
প্রিচার্ড প্রবন্ধ সম্বন্ধ আলোচন! প্রলঙ্গে বলেন £ 

“90 1115 200. 63585 819 0001 01:6-61001061)015 28005551015 
06 021:50138110) 58৮ 1)61:695 0156 15 60 2001১001751 ০ 1916 
18010217695 ০৫ 02551017 200 68216501012 06. 00361 15 006 
53005581018 0£ 01)0996 0216 ০৬০:5-095 200005১ 1) 0005 19 26 
1915016 2170 062,০9১ 526 000 211 26 225০ ***০* 056 02020352 1019 
50 2১ 22) 39:555102. 06 5৮:09 721:501081105, 0106 5992 19 
0০ 20990 21085152 0 11051210105, 
স্মিথ এই প্রসঙ্গে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন-- 

[152 5958515015৪. 10100 ০0৫6 1১0৪6 10. 0005১ 2:00. 16 ]06950107, 
17915151525 00 1715 0568, 172 1016100 0৩ 012812 00 1:615061 & 1১2001 
8001085 601:1015 150002 01028 ৪. 010৬1 00181001106 65385 
8০8]৭ 176 09815 11661800161 85 006 00610. 15 0016 1106790016- 
[76 01255 10) 06800) 25 17900166 191955 161) 01010105 910011, 
৪00. 186 165205:006 0901915 1101) 91: 01090 07 17) 006 190959205 
0৫ :0925,**০* [76 01705 1015 2 1 00 006 1015 51811161059 010:01181) 
00:6915 0£ 00০ 10096 8185 220. 50220901) 01206. 

শ্লীতি কবিতায় রয়েছে অস্তরের তীক্ষ ও সুক্ষ অনুভূতির উজ্জ্বল প্রকাঁশ--ঘ। 
কবির ব্যক্তিত্বকে হঠাৎ অপূর্ব অদ্ভুত উজ্জল্য দান করে। কিন্তু সাধারণ 
জীবনে এই তীব্র অন্ক্ভূতি সহজে ধরা 'দেয় না। প্রতিনিয়ত মা্ুষের জীবনে 
যে অশ্থভূতির প্রবাহ বয়ে চলেছে-_তার তীত্রতা ততটা না থাকলেও জীবন ও 
জগতের বৈচিত্র্যাঙ্গভূতির বলিষ্ট ও হুন্বর প্রকাশ ঘটার আর একটি পথও 
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রয়েছে। সেই পথ--প্রবন্ধের পথ। সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারলে-_ 
অনুভূতিগুলিও শিল্পরপ লাভ করতে পারে। এই অন্ভূতি--মান্ছষেরই 
অনুভূতি । তাই রচনাতেও রচয়িতার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবেই। 

কাব্য, নাটক প্রভৃতি আমাদের জীবনের অনন্যসাধারণ মুহূর্তগুলিকে 
অপরূপ ক'রে তোলে। আর প্রবন্ধ-নাহিত্য জীবনের চলার পথের সাধারণ- 
অসাধারণ প্রত্যেকটি মৃহূর্তকেই স্থন্দর করে প্রকাশ করে। একটি ভাবের 
উধ্বলোকে নিয়ে যায়। আর একটি সেই পথেরই মহিম। প্রকাশ করে। 
প্রবন্ধ যখন শিল্পরূপ লাঁভ করে তখন তার মধ্যে আমরা মামুলি বাঁধা ছক- 
কাট কথ। শুনতে চাই নাঁ-চাই আরও একটু বেশি। সেখানে শুধু কথ! 
নয়- একটু স্থরও যোগ করে দেওয়! হয়। খাঁটি প্রবন্ধের মধ্যে আমর! বস্ত- 
তাস্ত্রিকতা এবং সম্পূর্ণতা ততখানি পাই না। লেখক প্রবন্ধের বিষয়বস্ সম্পূর্ণ- 
ভাবে আলোচন। করলেন কিনা তা-ই বড়ো! কথা নয়-_রচনায় তার মনের 
প্রতিক্রিয়া কতখানি সার্থকভাবে প্রকাশ পেল - তার ব্যক্তিত্ব কতখানি ধরা 
পড়ল-_-তারই পরিচয় আমরা পেতে চাই । অভিজ্ঞতার গভীরে ডুব দিয়ে যিনি 
ডুবুরীর মতো মুক্ত! আহরণ করে মাল গেঁথে উপহার দিতে পারেন-_-তিনিই 
খাটি সাহিত্যিক । এর জন্তে প্রয়োজন-_-আন্তরিকতা|। হৃদয়ের গভীর থেকেই 
তার প্রকাশ । 

পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যান্য সাহিত্যের বয়সের 
তুলনায় প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ। সাহিত্য-শিল্পীর! তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্ি 
দেননি। সেই জন্তে প্রবন্ধের অবস্থাও এক' সময়ে ছিল অসচ্ছল মধ্যবিত্ের 
মতো! । পরের দিকে আবার প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রাঙ্গনে অনেকে ভীড় জমালেন। 
আমাদের বাংল। সাহিত্যেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রবন্ধের আদর্শও তার 
গঠন-রীতি আমরা ইংরাজী সাহিত্যের মাধ্যমেই পেয়েছি । আমাদের সাহিত্যে 
সবরকমের আলোচনামূলক রচনাই প্রবন্ধের এলাকায় ভীড় ক'রে আছে। এক 
সময়ে পাশ্চাত্যের সাহিত্যেও তাই ছিল। পরে সেখাঁনে নানাজাতীয় প্রবন্ধরচনার 
বর্ণভাগ করা হয়েছে । সাহিত্যিক-প্রবন্ধগুলিকে সাধারণ প্রবন্ধ থেকে কিছুটা 
আলাদা ক'রে দেখা হয়। ইংরাজীতে বিভিন্ন জাতীয় প্রবন্ধের 25985, 
€:65505০১ 0150001565 1552180010১: ০1161515009 50005, 21:01016 
প্রভৃতি নানারকম নামকরণ হয়েছে । যে-সব আলোচন। 10075150178] ন্য় 
_যাঁতে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাঁশ ঘটেছে--নেই ধরনের রচনাকে 653৪: 
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বল! হয়েছে । আর অন্তান্ত জাতীয় রচনাকে 6590136১ 0190000256১ 50045+ 
৪0০16 ইত্যাদি বল! হয়েছে। সাময়িক পত্জের প্রবন্ধ-জাতীয় রচনাগুলি 
৪0০1 নামে খ্যাত ।.আমাদের সাহিত্যে সবগুলিকেই “প্রবন্ধ! নামে অভিহিত 
করা হয়। এছাড়া সন্দর্ড, নিবন্ধ প্রভৃতি শব ব্যবহ্ৃত হলেও সবই প্রায় 
সমার্থক হয়ে পড়েছে । আমাদের সাহিত্যেও নান জাতীয় রচনার পৃথক 
নামকরণ প্রয়োজন । ১৪০1০০০%০ 2598৬ জাতীয় রচনাগুলিকে প্রবন্ধ বলাই 
শ্রেয়। অন্যগুলিকে বিচার, জিজ্ঞাসা, সমীলোচন। প্রভৃতি নাম দিলে মন্দ হয় 
না। অনেকে ক্ষেত্রে এখন উল্লিখিত ধরনের নতুন নামকরণ হচ্ছে। 
আমাদের স্কুল কলেজে 69585 ব! প্রবন্ধ যেভাবে পরীক্ষা পত্রে লিখতে দেওয়! 
হয় তাতে পৰীক্ষার্থারা তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করতে পারে না । বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি, পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা,ধর্মঘট থেকে শুরু করে সাহিত্য ও সমাজ জীবন, 
বাংল। কাব্যে বর্ষাখতু প্রভৃতি পযন্ত যে কোনে! বিষয়' নিয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ 
বা নিবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়। সেখানে কি প্রবন্ধ-শিল্পের পরিচয় চাওয়া 
হচ্ছে-_ন। বিষয়বস্তু সন্বন্ধে কতখানি জ্ঞান আছে তা চাওয়া! হচ্ছে--না ছু*টিই 
প্রত্যাশিত-_এই প্রশ্বগুলি বিষম সমন্তার স্থপতি করে। এসব রচনায় লেখকের 
নিজের কোন পরিচয় এমন কি প্রবন্ধেরও কোঁনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয় যায় 
না। প্রীয় সবাই এক ধরনের লিখছেন। দৈবাৎ যদি বা কোনে নতুন 
ধরনের লেখা পাওয়া যায় তো--তাতেও বিপদ কম নয়। তথ্যকে অতিক্রম 
করে কোনো অভিনবত্ব এসে পড়লে সবাই মনে করবেন এ আবার ক্রি 
বিপদ--পাঁচজনের পরিচিত চলার পথ ধ'রে কেন চলছে না! এখন এমন 
দাড়িয়েছে- আমরা স্বাতন্তরকে যেমন ভয় পাই--তেমনই অপর কারও মধ্যে 
তা দেখলে সন্দেহ করতে থাকি । কেউ মৌলিক কিছু বলার চেষ্টা করলেই-_- 
অমনি প্রশ্ন করি” প্রমাণ আছে কি! 
বিশুদ্ধ সাহিত্যিক-প্রবদ্ধের সার্থক পরিচয় আ'মর। রবীন্দ্রনাথের নান! 
রচনার মধ্যে পেয়েছি। তার অধিকাংশ প্রবন্ধই বিশুদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্য 
হয়ে উঠেছে। এদের বলা যায়_স্থষ্টি। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য, 
বিচিত্র প্রবন্ধ, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে এমন কি পঞ্চভূতেও (91১010-56015 
৫558) এর লার্থক দৃষ্টান্ত মিলবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে স্থম্মর আব্জ্- 
প্রকাশকে যদি মেনে নিই--যদি তার পথে কোনে বাধা স্যরি না৷ করি-_ 
তাহলে প্রবন্ধ সাহিত্য ব্যক্তিত্বের হুন্দর ও সার্থক প্রকাশে আরও উৎকর্ষ 


ত সাহিত্য শিল্প 


লাভ করবে সন্দেহ নাই। একমাত্র ভরসা যে বর্তমানে কোনো কোনো 
লেখক প্রবন্ধের এই সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। অনেকের 
রচ্ম! শুধু নির্বযক্তিক, নীতিগর্ভ আলোচন।-উপদেশেই পর্যবসিত হচ্ছে ন। 
চিরকালের জীবন ও জগতকে তীরা নতুন করে দেখতে পান--সামান্ততম 
মুহূর্তের আনাগোনার পথের ধারেই তাদের সাধনা চলে। এই বাঞ্ছিত ফল- 
স্বরূপ আনন্দের ষে শুভ প্রকাশ তা প্রবন্ধকে সার্থক শিল্প রূপে গ'ড়ে তুলবে-_ 
এরকম আশ! কর! নিতাস্ত অন্যায় বা অযৌক্তিক হুবে না। 
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সমাক্‌ দৃষ্টি না থাকলে সম্যক আলোচন। সম্ভব নয়। কিন্তু সম্যক্‌ দৃষ্টি 
তো এ জগতে স্থুলভ নয়। তাই এই জগতের যতখানি রহস্য মানুষের কাছে 
'ধরা পড়ে--ততখানির অনুভূতি ও জ্ঞানকে নিয়েই মানুষ তার অস্তজীবনকে 
গড়ে তুলছে । এই অন্ত্জীবনের প্রকাশ ঘটছে তার ধর্মে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, 
সাহিত্যে । 

[৬09006৬ 4১০1৭ সাহিত্যকে ০71051500, 9৫116 বলেছিলেন । মানুষের 
জীবনটাই একটা সমালোচনা বিশ্বজীবন ও জগতের উপর.যেন একটি মন্তব্য । 
মানুষ তার স্থষ্ট সাহিত্যের ;মধ্যে জীবন ও জগতকে দেখার বৈচিত্রা ও পার্থক্যকে 
যুগে ষুগে প্রকাশ ক'রে চলেছে। জীবনের প্রকাশ-বৈচিত্র্যে প্রায় সময়ই 
মৌলিক সত্যের ইঙ্গিত থাকে । মানুষ যতখানি দেখতে পায়, বুঝতে পাঁরে__ 
তাই নিয়েই সে 'সমগ্রকে ধারণা করতে চায়। আমাদের ঘষে সাহিত্য-হৃষ্টি__ 
তা আমাদেরই জীবনকে সার্থক ক'রে প্রকাশ করবার একাস্তিক প্রয়াস নয় 
কি! সাহিত্যে সাহিত্যিকের জাবন সঞ্থন্ধে অন্ুতব ও জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে। 
সাহিত্যিকের দৃষ্টিশক্তির তীক্ষতা ও গভীরতা তার জীবনাভূতির ফলস্বরূপ 
স্ত্িকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন সমন্বয়ের চেষ্টা রয়েছে ব্ক্তিজীবনেও তেমনই 
স্স্বয়ের চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। জীবনে ঘে অনুভূতি, ষে অভিজ্ঞতা 
লাভ কর! যায়--তাকে একটি বিশেষ রস-মাধুর্ষে পরিপূর্ণ ক'রে লম্পূর্ণত৷ দান 
কত্ার--অর্থের পরিপূর্ণতাঁয় ভ'রে তোলবার প্রয়াস মানব জীবনে লক্ষিত 
হয়। বিশ্ববৈচিত্র্যের আড়ালে যে বিরাট “এক' নীরবে কাজ করে চলেছেন-_- 
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তার কাঁজের ছন্দের সঙ্গে মানুষ নিজের জীবনের ছন্দকে মিলিয়ে চলতে চায়। 
ষে সত্য তার কাছে প্রতিভানিত হয়--সেই সত্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের একটি 
আকুল প্রচেষ্টা মানব জীব্নে লক্ষ্য করি। 


কিন্তু বিশ্বজীবনের গতির ছন্দে, স্থরের সঙ্গে আমাদের জীবনের ছন্দ, স্থুর কি 
সব সময় মেলে ! মনে হয় মেলে না_এবং মেলে না বলেই তো৷ জীবনের তার 
বেস্থরো বেজে ওঠে_জীবনে দেখা দেয় নানা ছন্ব "সংঘাত ও বিশৃঙ্খল! | 
কিন্ত সব সময় সব মান্থষের জীবনে যে বেস্থরে! বাজে তাও তো নয়-_তা৷ 
হ'লে সত্যের প্রকাশ-প্রয়াম যে ব্যর্থ হয়ে যেতো ! 

তাই দেখি ব্যক্তিজীবনে কখনও কখনও মূহুর্তের জন্যে হলেও সত্যের রূপটি 
ধরা পড়ে। হধাঁরা সেই সত্যকে সাহিত্যে, শিল্পে প্রকাশ করেন-_তীরা শুধু 
জীবনের আলোচনাই করেন না-_জীবন সমালোচনাও করে থাকেন । এদের 
আমরা বলি শ্রষ্টা_ এরাও প্রত্যেকে আলোচক । তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ও 
অনুভূতিকে তার! নিজেদের মন্তবোর দ্বার! প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের মন্তব্য 
রূপে রেখায়, সঙ্গীত মাধুর্ষে অপূর্বতা লাভ করে। এদের মধ্যে ধারা সমালোচক 
-_তীরা সেই অপূর্ব স্ষ্টিকে সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেন । 

সাহিত্য শষ্টা গভীর ধ্যানদৃষ্টিষোগে সত্যকে লাভ করেন। গভীর 
অন্তদৃষ্টি থাকলে সাহিত্যিকের স্থপ্রি--সত্যরূপ লাভ করবেই। এ ছাড়া 
সত্যান্থসন্ধানের আরও একটি পথ আছে--সে হচ্ছে অভিজ্ঞতার পথ । সেই 
পথে চলতে গেলে বুদ্ধি ও বিচারের প্রয়োজন । প্রত্যেক সাহিত্যিকের সি 
তাঁর বিশেষ মনোভাবের মপ্ধ্যেই আবদ্ধ থাকে-_এবং এই মনোভাব তার 
স্ট্টির মধ্যেও অনেকখানি ধর] পড়ে । কিন্তু বিশ্ব-সত্যের সঙ্গে তা কতখানি 
সম্পর্ক রেখে চলেছে--তার পরিচয়ের জন্যে সমালোচকের দ্বারস্থ হ'তে 
হয়। একমাত্র সমাঁলোচকই সাহিত্যিকের আলোচনার বিষয়কে সমালোচনার 
বার আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলেন। সব সময় ষে সাহিত্যিক বা তার 
স্ষ্টির অখণ্ড পরিচয় আমরা তাঁর রচনার ভিতর থেকেই স্থুল ভাবেই পাঁব_-এ 
মনে কর! সঙ্গত নয়। এর জন্তে মমালোচকের পথ ধ'রে চলতে হবে। সেই 
পথ ধ'রে চললেই স্রষ্টার স্থির একটি সার্থক পরিচয় পাওয়। যেতে পারে। 

মানুষ সমালোচনার ভিতর দিয়েই তার সংস্কারকে, বুদ্ধিকে, চিন্তাকে মাজিত 
করে জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন দেশের সাঁছিত্যের ইতিহাস 
থেকে এও আমর] জানতে পারি যে-_-সব দেশের সাহিত্যই বহুল পরিমাণে 
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আলোচনার সহায়তায় গড়ে উঠেছে। আলোচন! মানুষের বুদ্ধিকে, বিচার 
শক্তিকে মাজিত ও শাণিত ক'রে তোলে-_-জীবনে একটি গভীর রসবৌধকেও 
জাগিয়ে তোলে। এই আলোচন! মানুষের জীবনে সাহিত্য স্থির তাগিদও 
এনে দেয়। সাহিত্যিক তার শিক্পন্ুষ্টির ভিতর দিয়ে পাঠকের চিত্তে ষেমন 
সক্ষম রসবোধ জাগিয়ে তোলেন-_- তেমনই পাঠক আছেন বলেই সাহিত্য-শিল্পী 
বিশাল ও গভীর সাহিত্য স্ঙ্টির প্রেরণা লাভ করেন । 
সাহিত্যে 'সমালোচনা” বলে ষে কথাটি প্রচলিত-_ইংরাঁজীতে তাঁকেই 
01100150) বল] হয়। এই সমালোচন। বলতে গোড়াতেই আমরা ধরে 
নিই--সাহিত্য বিচারের এক ধরনের রীতি বা নিয়ম । একজন সমালোঁচকের 
কাজ হচ্ছে--তিনি কোনো লেখকের কোঁনো রচন। নিয়ে তার ভালে! মন্দ 
বিচার 'করেন এবং শেষ পর্যস্ত তার ওপর একটা মন্তব্য করেন। কিন্তু 
সমালোচন1 বলতে গেলেই শুধু কি এই বোঝায়! আরও একটু পরিফ্ষার ক'রে 
বললে সমাীলোচন]1 কথাটির অর্থ হ'ল-_কবিতা,নাটক, উপন্তাঁস প্রভৃতিতে মানব 
জীবনের নানাদিকের আলোচনা রয়েছে__ সমালোচনা হচ্ছে ওই কবিতা, 
নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির বিশদ আলোচনা । ইংরাঁজ সমালোচকের মতে [1 
০:622056০ 110218601:6 17025 10৬ 0671060. 25 20. 11)621191660861012, ০0 
1166 15061 01১০ ৮2101005 10005 01 1162121 210১0116581] 11061810016 
008 702 92860 25 212 1006110160201020 0৫6 01090 100610150261017 
8100 0 006 10100050120 0010081) ৯7191011015 £1৬ 20.) 
বর্তমান দিনে সমালোচনা কত রকমেরই' হচ্ছে। কখনও লেখকের 
সমালোচনা কখনও লেখকের রচনার সমালোচনা- কখনও বা সমালোচকের 
সমালোচনা । অনেক সময় এমনও হচ্ছে যে, অনেকে মূল গ্রন্থ না পড়ে 
সমালোচকের আলোচন! নার ওপর নির্ভর করেই ওই গ্রস্থ সম্বন্ধে একট] ধারণ। 
করে নেন। অনেকের মতেগ্রস্থ সম্থন্ধে এই ধরনের অভিজ্ঞত। লাভের বিপদ্দও কম 
নয়। সমালোচকের মনোভাবের দ্বার অনেক সময় আমর। এতই প্রভাবিত হ'য়ে 
পড়ি যে, মূল গ্রস্থ বা।লেখক সম্বন্ধে আমর! নিজন্ব কোনে মত গ'ড়ে তুলতে পারি 
না। সমালোচন। সাহিত্য সম্বন্ধে উক্ত প্রকার একট! বিরুদ্ধ মনোভাব কেনে! 
কোনে ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু খাটি সমালোচন। সন্বন্ধে এইটুকু জোর ক'রে 
ক'রে বলা যায় যে, তা-ও কবিতা, নাটকের মতো ০6801 116618006- 
এর পর্যায়েই পড়ে । সাহিত্য জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই গড়ে ওঠে । এই কথাটি 


সাহিত্য শিল্প ১৪৩ 


মেনে নিয়েই ঘর্দি বলি--সমালোচকও যখন সাহিত্যে সাহিত্যিকের জীবন- 
প্রতিফলনকে আলোচনার দ্বারা আমান্দের কাছে পরিষ্ফুট করে তোলেন-_ 
তখন তিনিও কি সাহিত্য-অষ্টার পর্যায়ে এসে পড়েন ন।! তার সঙ্গে কি তখন 
কবি, নাট্যকার ব! ওুপন্থাসিকের কোনে। পার্থক্য থাকে ! তাই সমালোচকের 
নিয়োদ্ধত মন্তব্যকে আমাদের পক্ষে অস্বীকার করার কোনে সঙ্গত কারণ থাকে 
না-যখন তিনি যথার্থই বলেন-_ "086 0:1051509 8150 0:83 13 
17196210 2190 10501180101 £:000 1166) 2150 10) 105 0110 ৪ 1015 
1167152 ০1:6201৬০. 
ওজন-ভাঁরী সমালোচকদের নিয়ে অনেক সময় আমাদের বিপদে পড়তে 
হয়। আগেই বলেছি থে অনেকের সমালোচনার প্রভাব আমরা এড়াতে 
পারি না। এব হচ্ছেন_তীরাই। তাদের মতামত ও সিদ্ধান্ত আমাদের 
ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে ঘে, আমর। সেই মতামত ও সিদ্ধান্তকেই 
আমাদের বলে মেনে নিতে বাধ্য হই । তখন যদি কোনো গ্রন্থ পাঠ করতে যাই 
--তার স্থন্ধে নিজে কোনো মতামতও দিতে পারি না৷ -_-এমন কি গ্রন্থথাঁনিও 
সমালোচকের চোখ দিয়ে দেখি-তীর মন দিয়েই অনুভব করি। অনেকেই 
বলবেন ধে এ ধরনের প্রভাব খুব স্বাস্থাকর নয়। এতে নিজের চিন্তার স্বাধীনতা 
একেবারেই থাকে না। আমরাও এই বিষয়ে দ্বিমত নই। তবে এই সঙ্গে 
এই কথাও ভেবে দরকার যে--জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই অন্টের অভিজ্ঞতার 
ওপরও অনেক সময় নির্ভর করতে হয়। এই বিশাল বিশ্বের কতটুকুই বা 
সারাজীবন ধ'রে জানতে .পারি ! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যতই থাক না কেন-- 
পরোক্ষ অভিজ্ঞতাও আমাদের জীবনে কম জায়গ! জুড়ে নেই। একথা আমরা 
মেনে নিতে বাধ্য ষে -কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী, কি বাঁংলা-_কি পৃথিবীর অন্যান্ত 
দেশের অনেক সাহিত্য-রচনার সঙ্গেই প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের ঘটেনি-_ 
এমনকি ক্ষুদ্র এ জীবনের মধ্যে আর নাও ঘটতে পারে। তখন সমালোচকের 
সমালোচনাই আমাদের একমাত্র ভরসা । তিনি নান! সাহিত্য, নান শিল্পের 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন । অনেক সময় আমাদের ভ্রান্ত ধারণাকেও 
সংশোধন করে দেন। তার সমালোচনার ভিত্তিতেই আমাদেরও বোঁধশক্তি 
ও রসদৃষ্টি জাগ্রত হয়। 
সম।লোচন। পার্থক হলে তার দ্বার। প্রভাবিত হওয়া তেমন কোনে। দোষের 
নয়। সমালোচক .কি করেন! তিনি গ্রন্থ ও গ্রস্থরচয়িতার শিল্পকৃতি ও 
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উদ্দেস্তের গহনে প্রবেশ করেন। রচনার সৌন্দর্য__তাঁর গুঢার্থ-__তাঁর উদ্দেশ্তাকে 
আমাদের সামনে বিশ্লেষণ করে দেখাঁন। তার সত্যরূপটি আমাদের সামনে 
তুলে ধরেন। এমন কি লেখক জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, সংকেতে বা স্থুলভাবে 
যা বলেছেন_-তাঁও তীর দৃষ্টি এড়ায় না । রচনার বিষয়বস্ত, তার উদ্দেশ্ত-_ 
তার শিল্প রূপ-_তার বিচারে নতুন ভাব ও ভাবন! জাগায় । এইসব ভেবেই 
ড/৪102: 7৪০1 সমালোচকের উদ্দোশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন £ 70 1521 076 
1005 01 006 0০026 01 00০ 091721, 60 015210688 16, 00 5601 
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সত্যের সমালোচন। করতে গিয়ে সমালৌচক নিজের মনের মতে] করেই তা 
করবেন। কখনও বা! শুধু লেখকের বিশেষ গ্রন্থের আলোচন! করবেন--কখনও 
বা লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে উক্ত গ্রন্থখানির তুলনামূলক আলোচনা করবেন 
অথবা সমসাময়িক বা আগে-পরের অন্তান্ত লেখকের রচনার সঙ্গে তুলনা করেও 
আলোচনা করতে পারেন । কিন্তু যদি এমন হয় যে, সমালোচক বিশেষ কোনো 
কারণে বিশেষ কোনো লেখক বা তার রচনা সম্বন্ধে সীলোচনা করতে গিয়ে 
তার উপযুক্ত মূল্য দ্রিলেন না__ ব। তার তুল আলোচনা করলেন --তখন সেই 
ধরনের সমালোচন৷ পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয় । অনেকে ইচ্ছ। 
ক'রেই-_ভালো। জিনিসকেও মন্দ বলে রায় দেন। পাঠক যদি এই ধরনের 
সমালোচনার দ্বার! প্রভাবিত হন তা হ'লে পাঠকের গ্রন্থ সন্ধে পূর্ণজঞানও 
হবে না সমালোচনাও সার্থক সমালোচন। রূপে স্বীকৃত হবে না । কারও 
হয়ত বিশেষ কোনে! লেখক বা বিশেষ কোনো যুগের সাহিত্য সধ্বন্ধে সশ্রদ্ধ 
মনোভাব রয়েছে । ম্বভাবত তাঁর সমালোচনাও অনেক সময় অপক্ষপাত হয় 
না। তিনি বিশেষ লেখক বা যুগের সবই ভালে! দ্বেখেন। লেখকের 
ক্রটি-বিচ্যুতি থাকলেও তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে যান। হয়ত অনেক অখ্যাত 
লেখকও তাঁর আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করেন। এই ধরনের সমালোচন। 
অনেক সময় পাঠকের প্রভৃত-ক্ষতিও করে । 

সমালোচক কোনো! রকম পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে-_সাহিত্য নমালোচনার 
সময় ভালো মন্দ ছুইই বিচার করে দেখাবেন । ধারা গবেষণামূলক আলোচনা 
করেন--তারা! অনেক সময় নানা তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। মনে 
হয়, এখানেই তাঁদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তারা আহত তথ্যকে শুধু 
গুছিক্ে না দিয়ে-_কি আঁছে--কি হওয়া উচিত প্রভৃতি জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক 


সাহিত্য শিল্প ১৫৫ 


উত্তর দিয়ে--তবে অব্যাহতি পেতে পারেন । যা! আছে তাকে তিনি নিজের 
খেয়াল খুসিতে বিকৃত করে দেখাবেন না । একজন বিখ্যাত সমাঁলোচকের মতে 
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অনেক সময় সমালোচনা ক্ষেত্রে ছু'ট ব্যাপার আমর! লক্ষ্য করি। কখনও 
সমালোচক শুতবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে নিষ্ঠাসহকারে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের 
সমালোচনা করেন। কখনও আবার দেখা যাঁয় যে, সমালোচক নিজের 
পাণ্ডত্য, বুদ্ধির প্রাখখ, চিন্তার গভীরতা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে ব্যস্ত 
হয়ে পড়েন। এই ধরনের সমালোচনায় বিস্ময় থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর স্থায়ী 
কোনো মূল্য নেই। সমালোঁচকের দায়িত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঘা বলেছেন-_তা৷ 
আমাদের মেনে নিতেই হবে। তিনি বলেন-__“ধেমন সাহিত্যের রচনায় এক 
একজনের প্রতিভ! সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন 
অধিকার করে, তেমনি সমালোচকের গ্রতিভাও আছে । এক একজনের 
পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়! থাকে । যাহা ক্ষণিক, 
যাহা সংকীর্ণ তাহা তাহাদিগকে ফাকি দিতে পারে না,_যাহা পরব, যাহা 
চিরস্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাহারা! চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তর 
সহিত পরিচয় লাভ করিয়া! নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাহার! জ্ঞাতসারে এবং 
অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়। লইয়াছেন-স্বভাবে এবং শিক্ষায় 
তাহার! সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য |, 

আবার ব্যবসাদার সমালোচকও আছে। তাহাদের পুথিগত বিছ্যা। 
তাহার! সারম্বত-প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়! হাঁকডাক, :তর্জন গর্জন, ঘুষ 
ও ঘুষির কারবার করিয়া থাঁকে--অস্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। 
তাহারা অনেক সময় গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়া ভোলে ।..-তাহারা 
পোষাক চেনে, তাহারা মানুষকে চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, 
কিন্ত বিচার করিবাঁর ভার তাহাঁদের উপর নাই।' 

সমালোচন! ক্ষেত্রে একই বিষয় নিয়ে অনেকেই নান] মন্তব্য করে থাকেন। 
অনেক সময় কোনো বিষন্বের সমালোচনার সমালোচনাও হয়ে থাকে । এই 
ধরনের সমালোচনা দোষের নয়। প্রত্যেক সমালোচকের ' নিজস্ব মতাঁমত 
আছে এবং তিনি তার মতামত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারেন। তার 
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সেই মত ব। সিদ্ধান্ত চরম বলে স্বীকার কর! হয় না৷ বলেই--আৰার সেই 
বিষয়ের নতুনভাবে আলোচনা হয়। সমালোচন! ক্ষেত্রে এরকম হওয়াই 
স্বাতাবিক। | | 
ইংরাজি সাহিত্যে সমালোচন1 ধার! অনেক কাল থেকেই চলে আসছে। 
জনসন, ফ্রান্সিস জেফ্রে, সিডনি স্মিথ, গিফোর্ড, লকহাট, হাজলিট, ল্যাম, 
কোলরিজ, হাণ্ট, ডি-ক্যুইন্সি, কার্লাইল প্রভৃতির নাম সমালোচক হিসাবে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আমাদের সাহিত্যে উন বংশ শতাবী থেকে সাহিত্য- 
সমালোচনা শুরু হয়। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র, রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় বহ্কিমচ্্র, রামগতি ন্ায়রত্ব, চন্দ্রনাথ বন্থ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্্স্ন্দর, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি 
অনেকেই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন । এদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ-_ 
সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ রীতির উদ্ভাবক। তার 
সমালোচনার বৈশিষ্ট্--তীার কথাতেই বল যায়__তা বিশ্লেষণ নয়-_ব্যাখ্যা। 
তার পরে প্রমথ চৌধুরী, মৌহিতলাল থেকে আরস্ভ করে ব্মান কাল পর্যপ্ত 
অনেক সমালোচকের রচনার মাধ্যমে বাংল! সাহিত্যে সমালোচনার ধারা 
অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত। এর মধ্যে দুর্বল সমালোচন। যে নেই তা 
বাল না-_-তবে অনেক সমালোচনাই খুবই আশাপ্রদ। বর্তমানে অনেকে 
বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিনিষ্ঠ। নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাও করছেন। 
তবে অনেক আলোচনাকে যথাথ সাহিত্য সমালোচনা বল! যায় না। বাঁংলা- 
সমালোচন। ক্ষেত্রে এমন এক ধরনের তরল সমালোচন। এখন দেখ। দিয়েছে 
_-যাঁর জীবৎকাল মৌস্থমী ফুলের মতো৷। চটক আছে-_কিন্ত স্থায়িত্ব নেই। 
অথচ আমর] সমালোচন। সাহিত্য বলতে স্থায়ী সাহিত্য-কর্মকেই বুঝি--ষার 
সঙ্গে কাব্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতির আকৃতি ও গ্রকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও 
--তাদের মতোই তার শিল্পকৃতি ও রসরূপকে আমর] অকুগ্ঠায় মেনে নিই । 


সাহিত্য শিল্প ১৫৭ 
ব্যজ্ছন্কৌতুন্ ও হাত্যক্কৌত্ন্ £ 


উল্লিখিত নামকরণ নিয়ে অনেকে হয়ত ভাববেন আমরা ঘে বিষয়ে 
আলোচন। করতে যাচ্ছি--পুর্বাহেই তার বর্ণ ভাগ কর] হয়েছে । এই ভাবনা 
আংশিক ভাবে সত্য । আমরা ৬16 ও [7019001 এবং তাদের কাছাকাছি 
অন্যান্ত বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণের একটা! চেষ্টা করছি। সাহিত্যে রতি, হাস, 
করুণ প্রভৃতি নানা রসের প্রয়োগ ঘটে । প্রত্যেকটি রসের মধ্যে দিয়েই আমরা 
আনন্দ রসের লাভ করে থাকি । হাশ্তরদও এক ধরনের রম যা আমাদের 
নির্দোষ প্রীতি লাভের সহায়ক । জীবজগতে মানুষই একমাত্র হাসতে জানে। 
অন্ঠান্ত জীবের মধ্যেও এক প্রকাঁর অনুভূতি কিংবা! এক প্রকার সংস্কার ষে 
নেই তা নয় তবে জীবনের হাস্যকর অস্বাভাবিকতা ও অসঙ্গতির ভেতর 
থেকে আমোদ পাবার মতো। রসবোধ (52156 06 10000: )-_একমাত্র 
মানুষের মধ্যেই আছে। 

জীবনের নানা হাশ্তিকর অসঙ্গতি-জাত হাস্তরস মানব সভ্যতার গঠনের 
সঙ্গে সঙ্গেই দেখ! দিয়েছে বলে মনে হয় ন1। মানুষ যখন থেকে সামাজিক 
হিসাবে পরিচিত হলো'- তখন থেকেই তাঁর এই রসবোধ হয়ত দেখা দিয়েছিল । 
সামাজিক মানুষের জীবনে তখন নিজের আত্মীয়স্বজন ব! প্রতিবেশীর নান। 
রকম হাস্যকর অসঙ্গতি, স্বাভাবিক নিয়মের হাঁশ্যকর ব্যতিক্রম, বোকামী 
প্রভৃতি হাঁসির কারণ হতো৷। এই ধরনের অসঙ্গতি প্রভৃতির জন্যে হয়ত তারা 
পরস্পরকে নিয়ে মজা করত। সাহিত্য সৃষ্টির পর থেকে এই রসবোধ 
সাহিতোও স্থান পায়। আদি মহাঁকাব্যগুলিতেও কতকগুলি চরিত্র হাসির 
খোরাক জুগিয়েছে। তবে তা অনেক সময় স্থল কমিক (০০11০ ) পর্যায়ে 
এসে পড়েছে । প্রাচীন দিনের নাটকেও এই হাশ্তরসের অবতারণা! ঘটেছে। 
প্রথম দিকে ব্যক্তিগত খোলাখুলি বিদ্রপ- ব্যঙ্গ কৌতুকের (5806 ও 27) 
মধ্যে দিয়ে প্রকাঁশ পায়। তারপর থেকে হাস্তকর ভ্রান্তি প্রভৃতি হাস্যরসের 
রসদ জোগায়। 

জীবনের হাস্যকর অসঙ্গতি থেকেই হাস্তরসের উৎপত্তি। কিন্তু যিনি:খাঁটি 
হাস্তরসিক হবেন__তীর উদ্ধার জীবনদৃষ্টি না থাকলে চলে না। হাস্তরসিক 
জীবনের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে কোনে! তীব্র অভিযোগ নিয়ে হাস্তরসের স্যি 
করেন না। তিনি শুধু জীবনের হাস্যকর ব্যতিক্রমগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি 
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আকর্ষণ করেন। ইংরাঁজিতে আমরা চা?) ৬10 7000০901 980:6, 
[05১ 0০50, 21010016 প্রভৃতি অনেকগুলি শব্ধ হাস্যরসের বিভিন্ন প্রকৃতি 
বোঝাবার জন্তে ব্যবহৃত হয় । বাংলাতেও হাস্যকর ব্যাপার বোঝাবার জন্তে-_ 
কৌতুক; ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, ঠাট্টা, রসিকতা, হাঁসির কথা, মজা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। 
সাহিত্যক্ষেতভ্রে আমরা সাধারণত 10125 10 100300001 52016১ 10185 
কথাগুলি বেশি ব্যবহার ক'রে থাকি। প্রত্যেকটি শব্দের অর্থগত ও গুণগত 
পার্থক্য রয়েছে । এর মধ্যে £এ0 অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের। একটি উদ্দগ্র শক্তি, 
স্বাস্থ্যকর ও সুস্থ মন ও আপেক্ষিক লঘুতা বা স্ফষৃতি £-এর মধ্যে থাকে । 
ড/: এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ । সংস্কৃত-মাঁজিত-তীক্ষবুদ্ধিদীপ্ত বাঁকচাতুর্ 
ড/1৮-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য । 58015 ও [০05 এদের চেয়ে একটু আলাদা-_ 
এ ছু'য়ের মধ্যে তেমন কোনো আমোদ বা তামাসার ব্যাপার থাকে না_ 
তাতে *1৮-এর বুদ্ধিদীপ্ত হাসি থাকে না। তার উদ্দেশ্ট একটু অন্ত ধরনের । 
কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলে, “উভয়ের অভিপ্রায়--বিদ্রপ ; কিন্তু 
তফাৎ এই যে-_-58%৮%০ খোলাখুলি বিদ্রপ, [075 চপ বিভ্রপ $ ইহাতে 
একটি বক্র-ভঙ্গি বা গ্লেষ থাকে ; আবার গ্লেষের কারণ অন্থসারে 1:0775র 
প্রকীর ও মাত্রীভেদ ঘটে । 5৪:৫৫ স্পষ্ট ও খোলাখুলি বিদ্রপ হইলেও, ইহা! 
যখন একটু বক্রভঙ্গিযুক্ত.হয়, তখন ইহাকে 58::08570) বা টিউকারী বলা যাইতে 
পারে; তখনও কিন্তু ইহ] 11015 নয়-' আগে ষে 0৩ কথাটি বলেছি- 
তাকে এক কথায় ভাঁড়ামিই বল। যেতে পারে | কিন্তু 13)01 কথাটি বিশুদ্ধ 
হাস্তরস বোঝাবার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। এই .1)00090-কেই 91965. 
£0100 ০06 180081,5 বল! হয়েছে। গভীর অন্তৃষ্টি ও সহাহুভূতি থেকেই এর 
উৎপত্তি । হাঁসি ও কান্নার সীমান্তের ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা থেকেই তার 
সার্থক প্রকাঁশ। 

বিশেষ অথচ উদ্দার মনোভাব--বিশেষ অথচ উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশুদ্ধ 
হাস্তরসের উৎপত্তি। এখানে হাশ্তরসিক অষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ। তিনি 
মানব জীবনের অসামগ্ুম্ত, অস্বাভাবিক আতিশয্য, বোকামী, আত্মস্তরিতা, 
অতিরিক্ত লোভ প্রত্ৃতি দেখে--কোঁনোরকম উত্তেজিত বা বিক্ষুন্ধ না হ'য়ে 
মানুষের এসব ক্রটি নিয়ে যখন হাম্যরস স্ষ্ি করেন তখনই তা 1,97000: হয়ে 
ওঠে। জগৎ ও জীবনের প্রতি অষ্টার একটি সন্ৃদয় মনোভাব থাকতে হবে। 
হান্তকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে গিয়ে হাম্তরসিক কখনও এমন কিছু সৃষ্ট 
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করবেন ন। ষার মধ্যে আঘাত আছে, আক্রোশ আছে। আবার এই হাস্যরস 
বা 100.0০4£ যিনি উপভোগ করবেন--তারও উপভোগ করার মতো ক্ষমতা 
থাকা চাই। এই ক্ষমতাকে বল! যাক-__-রসবোধ। হাস্তরসিক ও রস-ভোক্া 
ছুইজনের পরিমিতি 'বোধও থাক চাই। মাত্রা অতিক্রম করে গেলে 
খাঁটি [8500৮ হবে না। আবার অন্যদিকে হিউমারের মধ্যে যে হাসি ও 
অশ্রর একটা মিকট-সম্পর্কের কথা পূর্বে বলেছি-_তারও ভারসাম্য বজায় না 
থাকলে 1)320001-ই নষ্ট হয়ে যায়। হদয়াবেগের মাত্রা ষেন বেড়ে না যায় 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হাম্তরনিক জীবনকে জ্ঞানের আলোকে বেশ 
ব্যাপক ও গভীর ভাবে দেখতে পাঁন। তিনি কবি না হলেও কবিদৃষ্টি তার 
আছে । তবে তাঁর আবেদন বুদ্ধির কাছেই বেশি। ৬1 এবং 1)010007- 
ছুইই জীবনের অসঙ্গতি হেতু কৌতুকহান্তের এক এক ধরনের অভিব্যক্তি। 
এই ছুয়ের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে জি, কে, চেষ্টারটিন রলেন, 711৩ 02910 1)0 
5225 01১2 59151909705 11) 0101055 15 ৪. ড/10**১, 01)০ 10027) 10 525 
076 1000051569105 11) 0010169 19 ৪. 10109071150. এখানে 00851512105 
ঠা) 00108» বলতে-_ অ+পাত সম্পর্কহীন ভাবনা বা বিষয়ের মথ্ হঠাৎ কোনো 
সাদৃশ্ঠ খুঁজে পাওয়া এবং বাক্বৈদগ্ধ্যের দ্বারা ত্তাকে প্রকাশ করার মধ্যে ৬/10 
এর পরিচয়কেই বোঝাচ্ছে। আর 1)0010519061505 11) 011005 অর্থে 
কর্ষে ও চিন্তায়, কর্মে ও ব্যবহারে বৈসাদৃশ্ট খুঁজে পাওয়া এবং তাকে 
সহৃদয়তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করার মধ্যে 1)0700এ--এর পরিচয়কেই 
বোঝায় । ৬/1.-এর যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ দেখতে পাই--তা৷ আমাদের সচকিত 
করে তোলে । কিন্তু 18100 আমাদের চিত্তকে কিছুট। ব্যথিত ও অশ্রুসজল 
ক'রে তোলে। ৬1 ও মুএ০0: সম্বন্ধে ডাঃ শ্রাীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। নাঁন। বিচার বিতর্কের পর ৮ ও 
1)217001 সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়েছে,তার সম্বন্ধে তিনি বলেন, “৬10 
হইতেছে বুদ্ধির তরবারি খেলা, নিঃসম্পকিত বস্ত বা চিস্তার মধ্যে বিদ্যুৎ 
ঝলকের ন্যায় অতকিত সাদৃশ্ঠ আবিষ্কীর,_1)022001-এ বুদ্ধির তীত্র দীপ্তির 
সহিত সহাহ্ুভূতির করুণ শীতলম্পর্শের এক প্রকার অপরূপ সম্মিলন, মুখের 
হাসি ও চোঁখের জলে মিশিয়া এক প্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধন্থুর বর্ণ-বৈচিত্রা সৃষ্টি; 
ড/1-এ বুদ্ধির স্বচ্ছন্দলীল। আমাদের চোখ ধাধাইয়! দেয় ও সপ্রশংস বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে।.**ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে কতকট৷ দ্বৈরথযুদ্ধের নির্মম শক্তি 
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বিকাশের পরিচয় মেলে--ইহার আক্রমণে এক প্রকার নিষ্ঠুরতা, মানুষের 
স্বকুমার ভাবপ্রবণতার প্রতি একটা উদ্ধত ওদীসীন্তের স্থর ধ্বনিত হয়। 
1)07000:এর গভীর সহানুভূতি বুদ্ধির তীক্ক চোঁখ ঝলসাঁন চাকচিক্োর উপর 
একট! শিথ্ধ শ্তাম আবরণ পরাইয়। দেয়। উদাহরণ স্বরূপ সেক্স্পীয়রের 
প্রথম যুগের নাটক ও রেষ্টোরেশন যুগের নাটককে তিনি ৬/1-এর পর্যায়ে 
ফেলেছেন, আর সেক্স্প'য়রের শেষ বয়সের নাটক ও ল্যাম-এর রচনাকে 
10000)0101-এর ৃষ্টাস্ত স্বরূপ গ্রহণ করেছেন । 20100081: প্রসঙ্গে তিনি আরও 
বলেন যে, এর গভীর আবেদনের একটি কাঁরণ এই যে, "হার পশ্চাতে একটা 
বিশিষ্ট মনোবৃত্তি, জীবন সমালোচনার একটি মৌখিক, গতান্গতিকতা- 
বর্জনকারী ভঙ্গির পরিচয় মিলে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে জীবনের যে সমস্ত 
বৈষম্য ও অসঙ্গতির সম্বন্ধে আমাদের মন অসাঁড়, অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, 
আমাদের চিরাচরিত জীবন যাত্রার মধ্যে যে সমস্ত বিচার-বিভ্রম ও ভ্রান্ত 
মতবাদ অথগুনীয় সত্যের মতো দৃঢ় প্রতিচিত হইয়াছে, 17007700150এর 
হাঁপির খোঁচা এক ঝলক অতকিত আলোকের মতো সেই সমস্ত ভ্রাস্তি ও 
অসঙ্গিতকে এক মুহূর্তে হুম্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়! তোলে'**** [2000001150 
তাহার হাঁসির সাহায্যে আমাদের বুঝাইয়! দেন যে, যেখানে আমর] গম্ভীর 
সেখানে আমরা হান্তাম্পদ, যাহা আমাদের নিকট উপহান্ত, তাহা প্রকৃতপক্ষে 
সহাহুভূতির অধিকারী |” 

ড/10-এর তীক্ষতা বাক্‌বৈদগ্ধ্ে । ঘেখানে আমরা একটি মাজিত ঞ 
পরিচয় পাই। কিন্তু হাসির ভিতর দিয়ে অন্যকে বিদ্রপ করা--বাইরে হাসি 
থাকলেও যেখানে ভিতরে আঘাত থাকে--সেই ধরনের হাসিকে আমরা ্লেষ 
বিদ্রপ বলতে পারি। মান্ষের ত্রুটি বিচ্যুতিকে 'নির্মমভাবে কষাঘাত করাই 
এই ধরনের আপাতহাস্ত-বিদ্রপের বৈশিষ্ট্য । একজন ইংবাজ সমালোচক এই 
ধরনের গ্লেষ বিদ্রপ সম্ঘদ্ধে বলেন-- 

'ঢ01]5 15 0152 29001810165 06 0156 0501010 51:10, 10070) 6০0 
1670 8]] 116] 0081058601:002:01025) 10 ডে 01585156 5 ৪170 16 45 
ড/1 006 50010781706 0611861960৫ 1000150 ৪660 209 0086 1 £155 
106 017950, 10656 260020, 10656] (21100625825. 0 1085108 1021 
81101176 176৮ 1000 1250 


এই ধরনের হাদির ব্যাঁপারের সঙ্গে খাঁটি 1)01900:-এর কোনো সম্পর্ক 
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নেই । 35100:-এর মধ্যে করুণ রম সহজেই স্থান পায়। কিন্তু তার মাত্রা 
ছাঁড়ালেই বিপদ--তাহলেই আর 1780700£.হবে না। একটা নিলিগ্ুতা বা 
উদ্দাসীনতা না থাকলে 1)870981-এর মহজ প্রকাশে বাধা দেখা দেয়। 
[0000102 ব্যাপারটা! হাস্যরসের .প্রধান অস্তরায়। যাকে নিয়ে বা ষে বিষয় 
নিয়ে আমর] হালছি-_তার প্রতি সহানুভূতি থাকবে না৷ একথ। বলি না_কিন্ত 
বদি সেখানে 27০০90101,-এর মান্াধিক্য ঘটে যায়--বিনি 17:9081 স্থটি করছেন 
বা ধিনি 1029০এ/-রস উপভোগ করবেন উভয়েই যর্দি বেশি 92010961051 
হন--তাহলে খাঁটি 1,900 সেখানে পাওয়। যাবে না। সেক্স্পীয়র, ল্যাম্‌, 
ডিকেন্দ, মার্ক টোয়েন প্রভৃতির রচনায়-_আমাদের দেশে দীনবন্ধু, বহ্ধিমচন্ত্র 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমীর, শরৎচন্দ্র, রাজশেখর বন্থ 
প্রভৃতির রচনায় এই ধরনের 12০এ:এর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এদের 
অনেকে ররচনায় আব এবং প্রচ্ছন্্ ব্যঙ্গ বিদ্রপ ষে নেই তা নয়। 

দীনবন্ধুর রচনায় 1)029০এ সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্রের 
রচনাতেও এই 1/210000-এর উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে । তবে তার কোনে! 
কোনে। রচনাতে 10 ও 58015-এর পরিচয়ও পাওয়। যায় । “কমলাকান্তের 
দপ্তর, 'লোক রহস্য” প্রভৃতিতে তার হাশ্যরস, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ এবং স্পষ্ট ও 
চাপ! বিদ্রেপের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় । “কমলাকাস্তের দণ্চরের' ঢে'কি, বড় 
বাজার প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ৰিদ্রপ রয়েছে । “লোকরহস্তের বাবু, 
গর্দত, বাংল! সাহিত্যের আদর প্রভৃতি রচনাতেও ত্তীক্ষ ব্যঙ্গ রয়েছে । অন্য 
দিকে কমলাকান্তের উদরসর্বন্তা, প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, 
জীবন ও জর্গৎ পন্বন্ধে তার মনোভাব- বাস্তব জগতের সঙ্গে তার অসঙ্গত 
হাস্যকর সম্পর্ক প্রভৃতি আমাদের মনে ষে হাস্তরসের স্থি করে-_-তাকেই 
আমর। 1912০ বলি। কমলাকাস্ত রসিক ব্যক্তি । তিনি রসিকত1 করাও 
ভালোবাসেন-_ত। সে রমনিকত৷ নিজেকে নিয়েই হোক কিংবা অন্ত কাউকে 
নিয়েই হোক । বিড়াল, প্রসন,ডিউক অব ওয়েলিংটন- সবই তাঁর কাছে যেন 
এক স্ত্রে গাথা । হিউমার-বোধেই তিনি জীবন দর্শনের বড়ে! বড়ে। কথা 
বলে যান--আবার সাধারণ ব্যাপারকেও অসাধারণ ক'রে তোলার হান্যকর 
প্রয়াস পান। বন্ধিমচন্জ্রের অনেক উপন্তাসেও এই ধরনের সরস কৌতুকপ্রদ 
বর্ণনা রয়েছে । তার বিষ্যার্দিগগজ ( দুর্গেশনন্দিনী ) প্রভৃতি চরিত্র তার সার্থক 
দৃষ্টাত্ত। চ7000087-এর বেদনাবোধ 02:%81725-এর 10018 (081066- 
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এও পাওয়া ঘায়। রবীন্দ্রনাথের রচনায় 1)800000 ও স--ছুই, ধরনের 
হামির খোরাকই পেয়েছি । বৈকুগ্ঠের খাতায় 17510: উজ্জ্রলভাবে প্রকাশিত 
আবার চিরকুমার সভায় »৮1-এর ছড়াছড়ি । প্রভাতকুমারের রচনায় 17200001 
লক্ষণই বেশি। তার উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতির মধ্যে যেগুলি 1107)001- 
লক্ষণযুক্ত--সেগুলিই আমাদের কাছে বেশি উপভোগ্য । যেখানে তিনি-গম্ভীর 
হ'তে চেষ্টা করেছেন--সেখানে তিনি তেমন সার্থকতা লাভ করেননি । 
শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর রচনার মধ্যে 10100001-এর চেয়ে 
1075র ভাগই বেশি--কারণ তিনি একটু বেশি 5621701):5] হয়ে পড়ায় 
খাঁটি হিউমার স্ষ্টি করতে পারেননি । আমাদের মনে হয়--তার রচনায় 1:00 
ও যেমন আছে--তেমনি 10,001-ও রয়েছে । “দেনাপাওনার' শিরোমণির 
নিষিদ্ধ মাংস জোর ক'রে খাইয়ে দেবার ভয়, 'বামুনের মেয়ের” সন্ধ্যার বাবার 
ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়া, শ্রীকাস্তের গহর চরিত্র প্রভৃতিতে 17517001-এর 
লক্ষণ স্থুম্পষ্ট। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় 17102000 
ও %/1৮ দুইই পাওয়া যায় । রাঁজশেখর বস্থ মহাশয়ের (পরশুরাম ) রচনায় 
৮10৩ আছে-_3801:5ও৩ আছে । তবে 580:5এ ষে তীক্ষতা থাকে-_তার 
রচনায় ততটা নেই। তাছাড়। জীবনের হাস্তকর অসঙ্গতি জনিত কৌতুকোচ্ছল 
হাসির ছবিও তিনি সার্থকভাবে অঙ্কন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে 
হাস্যরসের নতুন সংস্করণ পেলাম রাজশেখর বস্থ মহাশয়ের রচনায় । এর অনেক 
আগে এমন কি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকেই মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র এবং 
অন্তান্ত মঙ্গলকাব্য রচয়্িতাদের রচনাতেও হাসির খোরাক পেয়েছি । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ.থেকে কবিওয়ালারা, উনবিংশ শতাবীতে ঈশ্বর গুধু, পরের 
দিকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকের 
রচনায় আমর] নান! প্রকারের হাসির রসদ পেয়েছি। কোথাও নিগ্ধোজ্ল 
হাঁসি--কোথাও তীক্ষ ব্যঙ্গ, কোথাও হিউমারের প্রসন্ন দূপ, কোথাও বা 
বুদ্ধিদীপ্ত মাজত বাকচাতুর্ধ। বাংল। সাহিত্যে হাম্তরসের রসদ প্রখ্যাত 
লেখকদের রচনায় পাওয়। গেলেও মনে হয়-_বাঙাঁলীর সামাজিক, আঘিক, 
রাজনীতিক পরিবেশ হাশ্তরপ রচনার প্রেরণা বা অবকাঁশ তেমন এনে দিতে 
পারেনি। তাই এখনও এই ধগণেক্ রচনার ক্ষেঅ--শিল্পী-বিরল-বললে তত্যুক্তি 
হবে না। 


